



ফিয়েস্তাঁ। ভার মানে আকারে আমাদের দেশের স্ট্টাণ্ডীর্ড-টেন? । 
এই আয়তনের গাড়িতে এদেশে পঁঁচজনের বেশি চড়তে পারে লা! 
এবং জর্মন পুলিশের হিসেবে শঙ্করের শিশুপুত্র অমৃত একজন পূর্ণ- 
ঘাত্রী। তাই অহীনকে বন্‌ ফেলে রেখে আমাকে রওনা হতে হল 
বাভেরিয়ার পথে । 

অহীন আজ এখানে থাকবে আগামীকাল সে পারি রওনা 
হবে। সেখানে কয়েকদিন থেকে চলে যাঁবে লপ্ডন 

সবার শেষে অহীনের সঙ্গে করমর্দন করে উঠে আসি গাড়িতে । 
আজও শঙ্কর গাড়ি চালাবে । আমি তার পাশে বসি। জয়ী ও 
ভমুতের সঙ্গে গৌর ম্যাপ হাতে নিয়ে পেছনে বসেছে । সে আমাদের 
“নেভিগেটর । যুরোপে রাস্তীর সংখ্যা বেশি বলে দূর যাত্রায় সর্বদা! 
ম্যাপ খুলে গাড়ি চালাতে হয়। কিন্তু চালকের পঙ্গে ম্যাপ খুলে 
খুলে পথ দেখে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই আরেকজনকে ম্যাপ দেখে 
পথ বলে দিতে হয় । গৌর এখন সেই কাজটি করবে । 

গান্ডির ইঞ্জিন গর্জে ওঠে। আমরা চলতে শুরু করি, ওর 
দাড়িয়ে থাকে । ওরা হাত নাড়ে, আমরা! হাত নাড়ি। জানি না 
বাঁপি এখনো “পাখি পাঁখি বলে চলেছে কিনা? 

আক্ত আর শঙ্কর পথ তুল করে নাঁ। কয়েক মিনিটের মধোই 
আমরা বন শহর ছাড়িয়ে আসি । গাড়ি এগিয়ে চলে দক্ষিণ-পৃবে, 
কোবলেঞ্জ শহরের দিকে । 

পথের ছু-পাশেই সবৃদ্র জর্মনী | দিগন্ত প্রসারী ক্ষেত। এক 
দিকে ক্ষেতের মাঝে যুরোপের প্রাপধারা রাইন। তারপরে ধুসর 
পাহাড়ের আকাবাকা রেখা, যেখানে দিগন্ত এসে পাহাড়ে মিশেছে। 
আরেকদিকে ক্ষেত, শুধুই সবুজ ক্ষেত 

কে বলবে? আমরা শিল্প-সমৃদ্ধ পশ্চিম-জর্মনীর ভেতর দিয়ে 
চলেছি। কল-কারখানা গড়তে গিয়ে এরা কৃষিসম্পদ কিন্বা বন- 
সম্পদকে অবহেলা করে নি). নষ্ট করে নি প্রাকৃতিক পরিবেশ । 
০ সহসা শহর অন্য কথা বলে-_এটা কিন্তু অটোবান নয়, ন্যাশনাল 
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বেলজিস্বাম থেকে বাভেরিয়! 


শৈশবস্মৃতি সার জীবনের সঙ্গী । সে সতত নুখ-সঞ্চারী। 

সব স্মৃতি হয়তো৷ নয়। কিন্তু কিছু শৈশবস্থতি আজও আমার 
প্রাণে পরমস্থখের পরশ দেয় বুলিয়ে, বিস্মৃত অতীতকে নিয়ে আসে 
চোখের সামনে । 

ঘটনার বিচারে এদের অনেকেই হয়তো এমন কিছু অসাধারণ 
নয়। এদের চেয়ে বহু বড়-বড় ঘটনা বেমালুম ভুলে বসে আছি। 
কেন এমন হয়? 
জানিনা । কেবল জ্বানি, কিছু শৈশবশ্বৃতি আজও আমার সঙ্গী 
হয়ে আমার সঙ্গে জীবনের পথ পরিক্রমা করে চলেছে । 

সেদিন কথায় কথায় ডাক্তার সেন আমাকে তেমনি একটি 
শৈশনস্থতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন । বলেছিলেন_ আবার যখন 
জর্মনী যাচ্ছেন, ব্লযাক-ফরেস্ট বেরিয়ে আসবেন । 

_ব্যাক-ফরেস্ট ! 

_হ্টী। দক্ষিণ-পশ্চিম জর্মনীর রাইন উপত্যকা ও বাভেরিয়া 
সংলগ্ন বনাঞ্চল । 

__-বাভেরিয়। ! 

ডাক্তার সেন মাথা নেড়েছেন। এবং সেই সঙ্গে আমার মনের 
শৈশবন্মতিটি সজাগ হয়ে উঠেছে । মনে পড়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর 
আগের কথা । পূর্ববঙ্গের এক মফন্বল শহরে সবে স্কুলে ভতি হয়েছি। 
লেখার জণ্ঠ পাড়ার মুদি দোকানে যে কাঠ-পেন্সিল পাওয়া যেত, 
তার গায়ে লেখা থাকত 71809 17 138,58719. 

বাভেরিয়া কোথায়, তা তখনও জানতাম না। তাই দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবাব কিছুদিন পরে যখন সে পেন্সিল আর পাওয়া 
গেল নাঃ তখন একদিন. দাছুকে কারণ জিজ্বেস করলাম। দাছু্‌ 
বললেন-__-বাভেরিয়া জর্মনীতে । জর্মনীর সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ বেঁধেছে। 
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বেলাজয়াম থেকে বাভেরিয়া--১ 


তাই সে পেন্সিল এখন পাঁওয়। যাবে না৷ আমাদের দেশে । 

যুদ্ধের সঙ্গে পেন্সিলের কি সম্পর্ক, সেকথা সেদিন জানতে 
চেয়েছিলাম কিনা মনে নেই আমার । কেবল মনে আছে “মেড ইন 
বাভেরিয়া” পেন্সিলের কথা । 

অগ্রজ্রপ্রতিম বন্ধু ও হিমালয়সা্থী ডাক্তার অমিতাভ সেন তা 
সেদিন যখন বাভেরিয়ার নাম করলেন, তখন শৈশবস্মৃতিটি সজাগ 
হয়ে উঠল, সেই পেন্সিলের দেশ দেখাব বড়ই বাসনা হল। বালিন- 
প্রবাসী অন্ধুজপ্রতিম বন্ধু গৌরাঙ্গ বন্থু রায়-কে চিঠি লিখলাম__আমি 
ব্যটাক-ফরেন্ট ও বাভেরিয়। দেখতে চাই । 

ব্যাস, গৌর একেবারে রাজসিক ব্যবস্থা করে ফেলেছে । আর 
সেকথা আমি যুরোপে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছে । 

এবারে আমি প্রায় মাসখানেক হল যুরোপে এসেছি । এতদিন 
ফ্রান্সের স্ত্রাসবুর্গে আমার ফরাসী বোন গাব্বিয়েল রিফস্তালের কাছে 
ছিলাম। *সেখানেই গৌর ফোনে আমাকে রব্লযাক-ফরেস্ট ও 
বাভেরিয়। জ্রমণের রাজসিক ভ্রমণনুচী জানিয়েছে! সেই অন্থুযায়ী 
পরশু নিকেলে আমি স্ত্রাসবুর্গ থেকে পশ্চিম-জর্মনীর রাজধানী এই 
ধন” শহরে এসেছি । উঠেছি তৃণাদির বাড়িতে । ডঃ মিসেস তৃণা 
পুরোহিত রায়, স্থানীয় টেগোর ইন্স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা ও 
ভারত-জর্মন সাংস্কতিক মিলনের পথিকুৎ। ছু'বছর আগে ফুরোপ 
ভ্রমণের সময়ও আমি কয়েকদিন কাটিয়ে গিয়েছি এখানে । 

গতকাল গৌরের গাড়ি নিয়ে আমার আরেক বন্ধু শঙ্কর রায় 
বাল্লিন থেকে বন এসেছে । শঙ্কর প্রায় বিশ বছর বালিনে বাস 
করছে । খসে চমংকাব জর্মন বলতে পারে। শঙ্করের সঙ্গে এসেছে 
তার স্ত্রী জয়া এবং ছ'বছরের ছেলে অমৃত । ওরাও আমাদের সঙ্গে 
ব্ল্যাক-ক্ষরেস্ট ও বাভেরিয়া বেড়াতে যাবে। 

গতকাল আমার আরেকজন বন্ধুও বন্‌ এসেছে । ডায়মণ্ডহারবার 


* জোখকের 'এক ফরাসী নগরে' ঘণ্টব্য । 
১৩ 


ফকিরচাঁদ কলেজে কেনিস্ট্রির অধ্যাপক ডঃ অহীন মগ্ডুল। অহীন 
আমার ছোট ভাইয়ের মতো । তাই যুরোপ বেড়াতে আসছে শুনে 
আমি ওকে বন্‌ আসতে বলে এসেছিলাম । সেইমত রোম ভ্রমণ শেষ 
করেই সে বন্‌ চলে এসেছে । সেও তৃণাদির বাড়িতেই উঠেছে। 
কলকাতা৷ থেকে...আর শুধু কলকাতাই বা বলি কেন, শিক্ষা সাহিত্য 
ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যেসব ভারতীয় বন আসেন, তাদের 
অধিকাংশকেই তৃণাদির আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়। অথচ ভদ্রমহিলা 
তার রুগ্ন পুত্রকে নিয়ে এক। এখানে থাকেন। এদেশে কাজের লোক 
পাওয়া যায় না। রান্না থেকে ছেলের সেব৷ পর্যস্ত সবই তাকে একা 
করতে হয়। তার ওপরে রয়েছে ইনস্টিটিউটের যাবতীয় কাজ এবং 
বিশ্ববিদ্ভালয় ও সরকারী কাজকর্ম। অথচ তাঁর এখন বয়স হয়েছে 
পাচের ঘরে তো বটেই। কিন্তু কার সম্পর্কে এসব কথা লেখা । 
গতবারে তো তিনি লগ্ন ও বালিনে ফোন করে প্রায় জোর করেই 
আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছিলেন । আর আমার সঙ্গে আলাপ 
করিয়ে দেবার জন্য কম করেও ডর্জনখানেক লোককে নেমস্তপ্ 
করেছিলেন । 

কিস্তু এখন তৃণাদির কথা থাক, অহীনের কথায় ফিরে 
আসা যাক। অহীনের সম্মানে শঙ্কর এখন আমাদের ব্রাসেলস ও 
লুক্সেমবুর্গ বেড়ীতে নিয়ে চলেছে । আমি ও অহীন কলকাতা থেকে 
বেনেলুক্স ভিসা নিয়ে এসেছি শুনেই শঙ্কর এই বাড়তি ভ্রমণের 
ব্যবস্থা করেছে। ওরা ভারতীয় হলেও পশ্চিম-জর্মনীর অর্ধিবাসী | 
পশ্চিম-যুরোপের কোন দেশে বেড়াতে যাবার জন্য ওদের ভিসার 
প্রয়োজন নেই। 

শুনেছি, টেকি ব্বর্গে গিয়েও ধান ভানে আর দেখেছি, বাঙালী . 
বিলেতে বাস করেও টক ঝাল চচ্চড়ি খায়। এবং প্রচুর 
লেখাপড়া ও গানবাজন৷ জেনে আর স্থায়ীভাবে জর্মনীতে বসবাস করেও 
তৃণাদদি এর ব্যতিক্রম নন। নিজে অত্যন্ত স্ল্লাহারী হয়েও, তিনি 
'রশধতে এবং খাওয়াতে খুবই ভালোবাসেন । ফলে কিছুতেই বেল! 
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সাড়ে এগারোটার আগে আমর! বাড়ি থেকে বের হতে পারলাম না । 

শঙ্কর গাড়ি চালাচ্ছে, আমি তার পাশে । পেছনে জয়া অমৃত 
আর অহীন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা পেট্রোল পাম্পে এলাম । 
তেল নেওয়া হল, বিশ লিটার। দাম আঠাশ মার্ধ। শস্তা বলতে 
হবে। কারণ আমাদের দেশে পশ্চিম-জর্মন মার্কের দাম যাই হোক, 
এদেশে মার্কের মূল্য একটাকা। 

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বন্‌ ছাড়িয়ে এলাম । কোলন 
(0019£1)9 ) শহরকে বায়ে রেখে আমাদের গাড়ি বেলজিয়াম 
সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে । বন্‌ রাজধানী হলেও এখানে কোন 
বিমানবন্দর নেই। বনের বিমান বন্দর এই কোলনে। গতবারে 
আমি বালিন থেকে বিমানে কোলন এসেছিলাম । আগামীকাল 
গৌর-ও তাই আসবে । কোলন বড় শহর এবং “ও্য-গ্ঠ-কোলন”-য়ের 
( কোলনের জল ) দৌলতে বহুকাল ধরে বিশ্ববিখ্যাত । 

তৃণাদির বাড়ি থেকে রওন৷ হবার সওয়া একঘন্টা পরে অর্থাৎ 
বেলা পৌনে একটার সময় আমরা জর্মন সীমান্তে এলাম । এ 
জায়গাটার নাম আখেন ( 4901591) )। 

কাস্টমস চেক-পোস্টের সামনে এসে গাড়ি থামালো শঙ্কর । 
জানলা খুলে হাত বাড়িয়ে পাসপোর্টগুলো৷ অফিসারের হাতে দিল । 
একবার দেখে নিয়ে আমার ও অহীনের পাসপোর্টে ছুটি ছাপ 
মেরে তিনি সবগুলে। শক্করকে ফেরৎ দিলেন । ভদ্রলোককে ডাংক 
( ধন্তবাদ ) দিয়ে শঙ্কর গাড়ি ছেড়ে দিল । 

মিনিট ছুয়েকের মধ্যে “নো-ম্যান্স ল্যাণ্ড” পেরিয়ে আমরা 
বেলজিয্াম সীমান্তে এলাম । না, এবারেও গাড়ি থেকে নামতে হল 
না। একজন অফিসার এসে গাড়ির পাশে ীড়ালেন। শঙ্কর 
পাসপোর্টগুলে তার হাতে দিল । তেমনি একবার দেখে নিয়ে তিনি 
ওদের পাসপোর্ট ফেরৎ দিয়ে আমাদের ছুখানি নিয়ে অফিসে চলে 
গেলেন। 

এই রে সেরেছে! না জানি, কতঙ্গণ দাড়িয়ে থাকতে হবে ! 
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তারপরে বোধকরি খানাতল্লাসী । সঙ্গে অবশ্য আমাদের কোন মালপজ 
নেই। তাহলেও কিছু হাঙ্গামা পোহাতে হবে বৈকি ! 

না। আমার সকল আশঙ্কা মিথ্যে হল। মাত্র মিনিটর্পাচেক 
পরেই ভদ্রলোক ফিরে এলেন। আমাব ও অহীনের পাসপোর্ট 
ফেরৎ দিয়ে তিনি আমাদের ধন্যবাদ দিলেন । তারপরে হাত নেড়ে 
সহাস্তে বলে উঠলেন ম্যেসি বোকু (অনেক ধন্যবাদ ) মসিয়র। 
বৌভ্যন্ত্য অ' বেলজিক্‌ ( বেলজিয়ামে স্বাগত )। 

গেট খুলে গেল । শঙ্কর গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরা বেলজিয়ামে 
প্রবেশ করলাম । আশ্চর্য! কেউ কোন প্রশ্ন করল না, তল্লাসী হল 
'না, ঘুষ লাগল না। মনে পড়ছে বেনাপোল-দর্শন৷ সীমান্তের কথা । 
দক্ষিণা না দিয়ে সেখানে সীমান্ত অতিক্রম করা অসস্ভব। গায়ে 
ভাল জ্কামা থাকলে সেটা পর্যন্ত খুলে নিতে চায়। সমস্ত রকম বৈধ 
কাগজপত্র সঙ্গে থাকা সত্তেও চূড়ান্ত হয়রান করা হয়। পর্যটকর৷ 
নাকাল হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। অথচ দেশটি তাদের 
অনেকেবই জননী জন্মভূমি ৷ 

কিন্তু থাকগে, বিদেশে বেড়াতে এসে এসব কথা ভেবে অযথ৷ কষ্ট 
পাওয়া কেন? তার চেয়ে বেলজিয়ামকে দেখা বাক । তার কথা 
ভাবা বাক । 

জর্মনীর সঙ্গে বেলজিয়ামের কোন প্রাকৃতিক পার্থক্য বুঝতে 
পারছি না। এখানেও পথের পাশে গাছের সারি আর তারপরে 
দিগন্তবিস্তুত ক্ষেত। ক্ষেতের মাঝে বৈদ্যতিক লাইন, কোথাও 
কোথাও বাড়ি-ঘর কিন্বা কল-কারখানা । জর্মনীর মতই মস্থগ ও 
ও প্রশস্ত পথ__অটোবান, মানে সুপাৰ হাইওয়ে । 

শঙ্কর বলে-_-এ অটোবানের নম্বর 5-6 অর্থাৎ যুরোপ পাঁচ। 
'অটোবানে সাধারণত আলো থাকে না কিন্তু এদেশের অটোবানে দেখুন, 
কি রকম পর্যাপ্ত আলোর -ব্যবস্থা ৷ 

ঝড়ের বেগে গাড়ি চলছে। কথাটা আমরা আমাদের দেশেও 
ব্যবহার করি। কিন্তু সে ঝড় কালবৈশাখী নয়, নিতান্তই হেমন্তের 
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হাওয়া। কারণ আমাদের শ্বদেশী পথ দিয়ে জোরে গাড়ি চলা সম্ভব 
নয়। মুরোপে কিন্ত সত্যই ঝড়ের বেগে গাঁড়ি চলে । কারণ এখানে 
পথ যেমন মস্যণ, তেমনি প্রশস্ত এবং সোজা । তা ছাড়া এপথে 
গাড়ি জোরে না চালিয়ে উপায় নেই। 

এ পথের নাম অটোবান (80600917 )। জর্মন ভাষায় 
১৪) শব্দের অর্থ পথ। অটোৌবানে যাওয়া! ও আসার অংশছুটি 
সম্পূর্ণ পথক। দুটি অংশের মাঝখানে বেশ চওড়া ও ঘন গাছপালার 
সারি, প্রায় জঙ্গল বলা যেতে পারে। কারণ রাতে যেন ওপাশের 
গাড়ির আলো৷ এপাশের চালকের চোখে না পড়ে। 

সাদা দাগ দিয়ে পথের প্রতি অংশকে তিনটি ভাগ করা হয়েছে । 
ডানদিকের অংশটি বড় ও ভারী গাড়ির জন্য । এই অংশের গতি- 
বেগ ঘণ্টায় অস্তত ৮০ কিলোমিটার । পরের অংশটির অর্থাৎ যে 
অংশ দিয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে, গতিবেগ অন্তত ১২০ কিলো* 
মিটার। এর বাঁদিকের অর্থাৎ শেষ অংশটির গতিবেগ অন্তত ১৫৭ 
কিলোমিটার । 

, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুরোপের প্রত্যেক দেশে এইরকম আস্তঃ- 
রাষ্ট্র রাজপথ নিগিত হয়েছে । বিশ্ব-ইতিহাসের খিকৃততম মানুষটি 
কিন্ত প্রথম এই পথ নির্মাণ করেছিলেন ৷ তার নাম হের্‌ হিটলার । 
তিনি জর্মনীর “ফুয়েহরার হলেও তাঁর আদিনিবাস ছিল আসিয়া ! 
তিনি মাঝে মাঝে অদ্রিয়া বেড়াতে যেতেন। তাই তিনি বালিন 
থেকে জাল্সবৃর্গ ( আন্িয়া ) পর্যস্ত একটি পথ নির্মাণ করেন, তার 
নাম দেন “অটোবান । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফুরোপের দেশে 
দেশে অটোবান নিমিত হয়েছে । 

সেই পথ দিয়ে আমরা এখন পশ্চিম-জর্মনীর রাজধানী বন্‌ থেকে 
বেলজিয়ামের রাজধানী ভ্রাসেল্স চলেছি । চলেছি ঝড়ের বেগে । 
আর এটি পথের জন্যই সম্ভব হচ্ছে। 

কিন্ত পথের কথা আর নয়। এবারে অন্যকথা ভাষা যাক। 
জাগেই, বলেছি আমি ও জহ্হীন কলকাতা থেকেই “বেনেলুল্স' ভিসা 
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নিয়ে এসেছি । বেনেলুকাঁমানে বেলজিয়াম নেদারল্যাগস ও লুক্সেমবৃর্গ। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত এই তিনটি দেশ এঁকাবন্ধ উন্নয়নের প্রয়োজনে 
১৯৪৭ সালের ৩র!। জুলাই বেনেলুক্স ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠা করেন। 
প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নই এই সংযুক্তিকরণের 
প্রধান উদ্দেশ্ট। পরের বছর গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স ব্রাসেল্স চুক্তি 
সম্পাদন করে বেনেলুক্স ইউনিয়ানের সহায় হতে সম্মত হন। ১৯৪৯ 
সালের ৪ঠ৷ এপ্রিল বেলজিয়াম উত্তর আতঙলাস্তিক চুক্তি (ন্যাটো) 
সম্পাদন কবে। এবং সে বছর থেকেই বেলজিয়ামের মেয়েরা ভোট- 
দানের অধিকার লাভ করেন। 

যাক্‌ গে, যেকথা বলছিলাম । আমি আর অহীন কলকাতা 
থেকেই বেনেলুক্স ভিস! নিয়ে এসেছি । ফলে এই তিনটি দেশে 
যেতে আমাদের কোন অসুবিধে নেই । আজই অবশ্যি তার ছুটি 
দেশ দেখব । ব্রাসেলস্‌ থেকে ফেরার পথে আমরা লুক্সেমবুর্গ হয়ে 
আসব। 

বেল! দেড়টার সময় শঙ্কর রাস্ত।' থেকে নেমে এসে একটা পেট্রোল 
পাম্পের সামনে গাড়ি "পার্ক করল। না, তেল নিতে নয়। 
অটোবানে পেট্রোল পাম্পের পাশে রেস্তোর? থাকে । আমরা গাড়ি 
রেখে রেস্তোরীয় আসি। আমি অহীন ও জয়! চ নিলাম আতর 
শঙ্কর ব্ল্যাক কফি। বলা বাহুল্য চা ও কফির সঙ্গে পেন্টি নেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু শ্রীমান অমৃতের পেট্টিতে অরুচি ৷ -তাই চা শেষ 
হবার আগেই অহীনকে উঠর্তে হল। সে একটা আইসক্রিম নিয়ে 
এলো । এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমান সোজা হয়ে বসল । 

আধঘন্টা বিরতিব পরে আবাঁর গাড়ি ব্রাসেলসএর পথে 
এগিয়ে চলল। সেই একই পথ। পথের পাশে কোথাও 
দিগন্তপ্রসারী সবুজ ক্ষেত, কোথাও বাড়ি-ঘর কিম্বা কলকারখানা । 
ছোট হলেও বেলজিয়াম. পৃথিবীর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ । 
এরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কাচামাল আমদানী করে উৎপাদিত 
স্বব্যসম্তার আবার সেইসব দেশে রপ্তানী করেন । এই কাজে তাদের 
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প্রধান সহায় নিজের দেশের কয়লা, দক্ষ শ্রমিক ও চমৎকার পরিবহন 
ব্যবস্থা। কয়লা-শিল্প, কাচশিল্প, বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, রসায়নশিল্প ও 
বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের জন্যই বেলজিয়াম এমন সম্পদশালী 
দেশ হতে পেবেছে। | 

যন্ত্রশিল্পে যতই উন্নত হয়ে উঠুক, বেলজিয়াম কিন্তু এখনও একটি 
কৃষিসমৃদ্ধ দেশ। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই কৃষিনির্ভর। কারণ 
দেশের মাটিও বেশ উর্বর । সেন (9601)9 ), দিল্‌ (10519), 
জিতা (0996৮ ) এবং ্ধমের (1)9106: ) প্রভাতি বেশ কয়েকটি 
নদী প্রবাহিত হয়ে দেশটিকে স্থজল। ও স্থুফলা করে তুলেছে। 
গম, চিনি ও হুষ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন এরং উদ্ভানপালন-শিল্পে বেল- 
কিয়াম খুবই সমৃদ্ধ । মুরোপের অন্ান্ত দেশের মতো! এখানেও চাবা- 
বাদ একটি শ্রদ্ধেয় পেশা । আর তাই এদেশের সবুজ ক্ষেত দেখে 
আমারও প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে। 

দেশটি কিন্তু খুবই ছোট । আয়তন মাত্র ৩০, ৫১৩ বর্গকিলো- 
মিটার। অবস্থান ৪৯ ৩০ ও ৫১০ ৩০” উত্তর অক্ষরেখা এবং ২০ ৩২” 
ও ৬:২৪” পূর্ব ড্রাঘিমায়। এই দেশের উত্তরে নেদারল্যাগুস ও 
উত্তর পূর্বে পশ্চিম জর্মনী। পুবে ও দক্ষিণ-পুর্বে লুকসেমবৃর্গ, দক্ষিণে ও 
পচ্চিমে ফ্রান্স এবং উত্তর-পশ্চিমে উত্তর মহাসাগর ! বেলজিয়ামের 
প্রায় ৬৭ কিলোমিটার উপকৃল-রেখা রয়েছে । 

সমুদ্রসৈকত থেকে স্থলভাগ ক্রমে উচু হয়ে দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে 
দেশের মধ্যাঞ্চলে একটি মালভূমির স্থষ্টি করেছে। মালভূমির উচ্চতা 
প্রায় ৭০* ফুট। এই মালভূমির একাংশের নাম ব্রার্ব (3780826)। 
ব্রাসেলস *এই ব্রার প্রদেশে অবস্থিত । ব্রার্ব ছাড়া আরও আটটি 
প্রদেশ রয়েছে এদেশে । 

বেলজিয়ামের রাজধানী ও প্রধান নগর ব্রাসেল্স। দেশের শিল্প 
বাণিজ্য রাজনৈতিক ও সাংস্কতিক প্রধান কর্মকেন্দ্র । জনসংখ্যা প্রায় 
ঘু লক্ষের মতো!। কেবল নিজের নয়, বেশ কয়েকটি আত্তর্জাতিক 
সংস্থারও প্রধান কর্মকেন্দ্র ব্রাদেল্স। যেমন গ্যাটো। ই. ই. সি. এবং 
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কমিশন অব. ্ুরোগীয়ান কমিটি । 

শ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ব্রাসেলস রোমান অধ্যুবিত 
ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ফ্রাঙ্করা জনপদটির ওপরে নিজেদের অধিকার 
কায়েম করেন। দ্বাদশ শতাবী থেকে ব্রাসেলস বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে 
গড়ে উঠতে শুরু করে। পঞ্চদশ শতকে বনু বড় বড় বাড়ি তৈরি হয় ! 
তখন বেলজিয়াম নেদারল্যাগুস্-এর অন্তর্গত । ১৪৭৭ সালে ত্রাসেল্স 
নেদারল্যাগুস্-এব রাজ্যপালের কর্মকেন্দ্রে উন্নীত হয়। কিছুদিনের 
মধ্যেই জনপদটি বিলাসবন্ল শহর রূপে খ্যাতিলাভ করে। ষোড়শ 
থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যস্ত ব্রাসেল্স নান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং 
খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময়ও এই শহরের উপর 
দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা বয়ে বায়। বিপ্লবের পরে বার বার হাত- 
বদল হয়। আর সেই জের চলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত । ১৮১৫ 
সালে ওয়াটারলু যুদ্ধের সময় ডিউক অব. ওয়েলিংটনের প্রধান ঘণাটি 
ছিল এখানে । তারপর থেকে ১৮৩০ সাল পর্যস্ত ব্রাসেল্স নগরেই 
নেদারল্যাগ্ডস পার্লামেন্টের অধিবেশন বসত । ১৮৩১ সালে নেদার- 
ল্যাগ্ডস বেলজিয়ামকে স্বাধীনতা দান করে । তখন থেকেই ব্রাসেল্স 
বেলজিয়ামের রাজধানী ও প্রধান নগর । 

অবস্থানের জন্য ছুটি বিশ্বযুদ্ধেই বেলজিয়াম ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। আর ব্রাসেলস-কে সেই ক্ষতির সিংহভাগ সহা করতে হয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় দশলক্ষ বেলজিয়ান দেশত্যাগী হয়েছিলেন । 
সাত লক্ষ নেদারল্যাগ্ডসে, ছু লক্ষ ফ্রান্সে ও এক লক্ষ গ্রেট বৃটেনে 
পালিয়ে গিয়েছিলেন । অথচ ১৯২৫ সাল থেকে বেলজিয়াম নিরপেক্ষ 
দেশ এবং তাদের এই নিরপেক্ষতা, নেদারল্যাগুস, গ্রেট বুটেন ও 
ফ্রান্সের মতো! জর্মনীও মেনে নিয়েছিলেন । 

বেলজিয়াম যুরোপের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ । আয়তনের 
তুলনায় ফুরোগীয় দেশসমূহের মধ্যে জনসংখা। বেশ বেশি । বর্তমান 
ধেলজিয়ামের জনসংখ্যা এককোটির ওপরে আর ব্রাসেলস্‌ শহরে 
বাস কেন প্রীয় বিশ লক্ষ মানুষ । 


১৭ 


বেল! পৌনে তিনটার সময় আমরা ব্রাসেল্স পৌছলাম। তার 
মানে জর্মন সীমান্ত আখেন থেকে ব্রাসেলস আসতে আমাদের ছৃস্বণ্টা 
সময় লাগল । তার মধ্যে অবশ্য পথে আমরা আধঘণ্টার ওপরে 
বিশ্রাম নিয়েছি । 

শঙ্কর একেবারে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে গাড়ি থামিয়েছে ! 
রাজদর্শন না৷ হোক রাজবাড়ি দেখে শহরদর্শন শুরু হবে। 

পথের একটি দিক জুড়ে সুদীর্ঘ প্রাসাদ । গড়ন অনেকটা আমাদের 
রাইটার্স বিচ্ডিংস-য়ের মতো । তবে আরও উচু, আরও লম্বা, আরও 
সুন্দর ৷ নিচের ছুটি তলায় টান! গড়ন হলেও তিনতলা! আর চারতলায় 
সারা প্রাসাদ জুড়ে গোল গম্থজের সারি । মাঝখানের মূল-তোরণটিও 
অনেকটা রাইটার্সের মতো ! প্রাসাদের সামনে পথের পাশে বাধানো 
কোমর-সমীন রেলিং, অনেকটা আমাদের রেড রোডের৪্মতো।। 

পথটি কিন্তু এখানে রেড রোডের চাইতে চওড়া । পাথর বাঁধানো 
পথ। প্রাসাদের উপ্টোদিক জুড়ে গাড়ি দাড়াবার জায়গা । সাদা 
দাগ দিয়ে গাড়ির গণ্ডী এঁকে দেওয়া হয়েছে। তার পরেই তিনটি 
স্তরে অনেকখানি বীধানো অঙ্গন । বোধকরি সভা সমাবেশের সময় 
শ্রোতাদের বসবার অন্য । নানা উপলক্ষে এখানে নিশ্চয়ই সমাবেশ। 
হয়। 

প্রাসাদের সামনে ছু'জন বন্দুকধারী গ্রহরী। তারা “এ্যাটেনশন 
হয়ে প্রায় অপলক নয়নে সামনে তাকিয়ে আছেন । তারা থাকায় 
কারও অন্ুবিধে হয় কিনা জানা নেই আমার । তবে আমাদের 
ভারী স্ববিধে হল। কারণ স্্রীমান অমৃত এতক্ষণ বাদে গাড়ি থেকে 
নামার জুধেগ পেয়ে সমানে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছিল । 
বন্দুকধারী প্রহরীদের দেখিয়ে তাকে খানিকটা শান্ত করা গেছে । 

বেলজিয়াম রাজতন্ত্রের দেশ ৷ পুরুযান্ধুক্রমে রাজ। দেশের প্রধান । 
প্রতি চারব্ছর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট গঠিত হয়। 
রাজ! নির্বাচিত সাংসদদের মধ্য থেকে মন্ত্রীমগুলী মনোনীত 
করেন। রাজপ্রতিনিধি রূপে মন্ত্রীমগ্ুলী শাসনকার্ধ পরিচালন! 
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করেন। রাজা সেনাবাহিনীরও প্রধান। তার অনুমোদন ছাডা 
দেশের কোন আইন কিন্ব! আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না । 

আগেই বলেছি, রাজপ্রাসাদটি যেমন সুন্দর ও স্বিশাল, তেমনি 
এই পথ ও স্কোয়ার সত্যই দর্শনীয়। অথচ দর্শনার্থী বলতে শুধুই 
আমরা । আর কোন গাড়ি নেই। মনে পড়ছে বাকিংহ্যাম প্যালেসের 
কথা। লগুনপ্রবাসী বন্ধু দিলীপ বন্থ আমাকে একদিন ছুপুরে নিয়ে 
গিয়েছিল সেখানে । শত শত গাড়ির অবিরত আসা-যাওয়া আর 
অগণিত পর্যটকের পদচারণা । মনে হয় যেন মেলা মিলেছে । আর 
এখানে ? মনটা খারাপ হয়ে ষায়। 

শঙ্কর আর অহীনের ছবি নেওয়া শেষ হল। আবার গাড়িতে 
এসে উঠি। গাড়ি চলতে শুরু করে। শঙ্কব বলে- এখানে কোন 
টররিস্ট দেখলেন না৷ বলে ভাববেন না ব্রাসেল্স পর্যটকদের প্রিয় নয়। 
প্রচুর টুরিস্ট আসেন এ শহরে । এখন আমরা যেখানে চলেছি, সেই 
গ্রদ প্লাস-এ গেলেই বুঝতে পারবেন । আসলে পর্যটকরা কেউ বড় 
একটা রাজপ্রাসাদ দেখতে আসেন না। 

_কিস্ত আমি শুনেছি, ফুরোপের মূল ভূখণ্ডে ব্রাসেলস হচ্ছে 
সবচেষে ব্যয়বহুল শহর, তাই নাকি এখানে পর্যটকদের সংখ্যা কম ? 
অহীন জিজ্ঞেস করে। 

একটু হেসে শঙ্কর বলেন দেখুন ডক্টর মণ্ডল. এই ব্যয়বন্ছল শকটা 
পাশ্চাত্য পর্যটকদের কাছে খুব অর্থবহ নয়। কারণ তার! ভলাব 
মার্ক পাউণড অথবা ফ্র+আয় করেন। তাই একট ব্যয়বহুল হলেও 
তারা ব্রাসেলস মণে আসেন । গ্রীদ প্লাস গেলেই বুঝতে পাববেন। 
তাছাড়া,সেখানে পৌঁছলে আপনারা এই ক্রাসেল্স নগরীর চবির 
সম্পর্কেও একটা সম্যক ধারণ! করতে পারবেন ' 

-কি রকম? আমি প্রশ্ন করি। 
কোথাও দেখেন নি। লগুনের ট্রীফালগার স্কোয়ার বলুন, পাত্ির 
কনবর্ড বলুন জার রোমের ভিয়া ভিনেভ! বলুন, কোনটির সঙ্গেই 'এর 
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তুলনা হয় না। অথচ পারির মতো উত্তম ভোজ্য ও পানীয় আপনি 
এখানে পাবেন না, রোমের মতো৷ জশকজমক নেই এ শহরের, 
ম্যুনিখের মতো কর্মবন্থদ ও কলকোলাহল মুখরিত নয় ব্রাসেল্স। 

একবার থামে শঙ্কর । গাড়ির গতিবেগ খানিকটা কমিয়ে আবার 
বলতে থাকে-গ্রদ প্লাসে ঈাড়িয়ে আপনারা দেখতে পাবেন সরু 
পাথর বাধানো সেই পথ, যে পথে একদা কেবল ঘোড়া! ও ঘোড়ার 
গাড়ি চলত। দেখবেন সেই পথের পাশে প্রায় প্রতিটি বাড়ির 
মধ্যযুগীয় গড়ন আর মাথায় সেষুগের পতাকা! উড়ছে । বাড়িগুলোর 
গায়ে আপনি সোনার জলের অলঙ্করণ দেখে পুলকিত হয়ে 
উঠবেন ।""' 

তবে হ্যা। আপনাদের হৃদয়ে যদি সে হারিয়ে যাওয়। মধ্যযুগের 
প্রতি মমতা থাকে, মনে যদ্দি সেই ষুগকে জানার আকুলতা থাকে, 
তাহলেই কেবল আপনার! ব্রাসেল্সকে ভালোবাসতে পারবেন । 

আমার বুকের ভেতরে মধ্যযুগের প্রতি কতখানি মমতা জমা 
রয়েছে, জানা নেই । আমি কেবল বলতে পারি ব্রাসেল্সকে ভালে 
লাগছে, দেখতে দেখতে পথ চলেছি। 

পথের পাশে আধুনিক বাড়ি নেই, ত1 নয়। তবে পুরনো ষুগের 
বাড়ির সংখ্যাই যেন বেশি । তার মানে ফ্ল্যাট বাড়ি বানাবার প্রবণতা! 
এখনও এখানে তেমন প্রবল হয়ে উঠতে পারে নি। ফলে শহরটি 
বৈচিত্র্যময় রয়ে গিয়েছে । পুরনো বাড়িগুলো৷ সবই পাথরের, তাদের 
সার! গায়ে নানা রকমের কারুকার্য । বাড়িগুলে! কিন্তু সবই ঝকঝকে । 
মনে হচ্ছে যেন হালে তৈরি হয়েছে। আর পথ? খুব প্রশস্ত নয়, 
কিন্তু যেমন মস্থণ তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । পথের পাশে কিছু 
ঘুরে দূরেই পাকিং। শত শত গাড়ি ফ্াড়িয়ে আছে । 

আবার কোথাও পথের পাশে টিলার মতো উচু জায়গা, সেখানে 
বাড়ি-ঘর । পথ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে । 

কর্মবছল ব্যস্ত শহর। ছুটোছুটি গ্রচুর রয়েছে কিন্তু হৈচৈ 
একেবারে নেই। ভারী শান্ত ও স্সিপ্ধ পরিবেশ । স্কুরোপের অকস্ান্থা 
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বড় শহরের মতো। এখানেও গাড়ির হর্নের শব নেই। মানুষজনের 
কথাবার্ভাও কানে আসছে না। শব্দ-দূষণ সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগৎ 
এখন অত্যন্ত সচেতন। তাই যুরোপের প্রায় ভঙ্জনখানেক দেশ ভ্রমণ' 
করেও আমি মাইকের শব্দ শুনতে পাই নি। তার মানে অবশ্য এই 
নয় যে যুরোপীয়রা! সঙ্গীতবিমুখ । বরং ঠিক উল্টো। এরা গান 
শুনতে খুবই ভালোবাসেন । তবে ঘরে বসে গান শোনেন । আর 
পথে বেরিয়ে গান শোনার ইচ্ছে হলে “ওয়াক-ম্যান' কানে লাগিয়ে 
চলাফেরা করেন । অপরেব কানে তাল। লাগিয়ে এরা কখনই 
সঙ্গীতস্থধা পান করেন ন1। 

শঙ্করের কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। শঙ্কর বলছে-_ 
ব্রাসেলস শহরটি ছু-ভাগে বিভক্ত “লোয়ার টাউন” এবং “আপার টাউন ।' 
একাদশ শতকে ছুটি অঞ্চলে একই সময় জনবসতির পত্তন হয়-_সেন্‌ 
নদীর উপত্যকায় এবং ক্ুব্যেরগ ( 019791:97 ) পাহাডে। 
জনবসতি বাড়তে বাড়তে ছুটি অঞ্চল মিলে গিয়ে এক শহর হয়েছে । 
কিন্তু এখনও উপত্যকার অংশকে লোয়ার টাউন আর পাহাড়ী 
অংশকে আপার টাউন বলা হয়। 

- আমরা কোন্‌ টাউনে রয়েছি? অহীন গ্রিজ্ঞেস করে। 

- লোয়ার টাউটনে। শঙ্কর উত্তর দেয়। বলে এখনও 
লোয়ার টাউন প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। গ্র্‌ প্লাস” ( 918150” 71909 ) 
টাউন হল প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানগুলিও সবই প্রায় এই অংশে । তবে 
তুলনায় এই অংশের রাস্তাগুলি সঙ্ীর্ণ কারণ এগুলি সেই প্রাচীন 
জনপদের জনপথ । আর এই অংশেই ফুরোপের কয়েকটি বিখ্যাত 
রেস্তোরণ অবস্থিত । আপনারা আশা করি জানেন বেলজিয়!মের রাম্ন। 
খুবই বিখ্যাত। পু 

একবার থামে শঙ্কর । তারপরেই ডানদিকের একটা পুরনে 
বাড়ি দেখিয়ে বলে ওঠে_টাউন হল । 

আমরা দেখি। ভারী সুন্দর বাড়িটি। পাথরে তৈরি । মাবা- 
খানে মাঝারী আকারের তোরণ। তার হুপাশে দোকান-পাট নিচের, 
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তলায়, সামনের দিক জুড়ে । 

গাড়িতে বসে দেখা। ভাল করে দেখবার আগেই টাউন হুল 
হারিয়ে যায় । কিন্তু চোখ ফেরাতে পারি না। এবারে সামনে 
একটি গির্ভী। আয়তনে ছোট কিন্তু বেশ উ*চু, বোধকরি দশ-বারো 
তলা,বাড়ির সমান । 
.. উচ্চতা নয়, গড়ন। সত্যই অপরূপ। ওপরের দিকটা আমাদের 
দেশের মন্দিরের মতে। ৷ স্তন্ত-পরিবেষ্টিত মোৌচাকৃতি শিখরটি আস্তে 
আন্তে সরু হয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে । শিখরে পতাকা উড়ছে । 
আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি । ভারী ভাল লাগছে । 

তবে সই একই ব্যাপার । চলমান গাড়িতে বসে দেখা । একটু 
বাদে গির্জাটি যায় হারিয়ে । 

পশ্চিম যুরোপের স্থাপত্যশিল্পে ব্রাসেলস একটি উল্লেখযোগ্য 
স্থান অধিকার করে রয়েছে । শঙ্কর বলে- এখানে আপনারা ফরাসী 
ও ফ্রেমিশ শিল্পকলার এক বিস্ময়কর সহাবস্থান দেখতে পাবেন । 

একটু বাদেই আমরা গ্রদ্‌ প্লাসে আসি । তিনদিকে বাড়ি, মাঝ- 
খানে সুপ্রশস্ত পথ। অবশ্য পথ না বলে বাধানে! ময়দান বলাই 
উচিত হবে। তারই একপাশে গাড়ি রেখে দিয়ে পথচলা শুরু কবি। 
পথের পাশে প্রায় সব বাড়ি মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকলায় সমুদ্ধ। পাথর 
বাধানো নাতিপ্রশস্ত পথ। চওড়া ফুটপাথ, মাঝে মাঝে রেলিং 
ঘেরা ছোট-ছোট বাগান । বাগানে নানা রঙের ফুলের মেল! । 
তারই মাঝে বসবার জায়গা । দলে দলে মানুষ ভেতরে বসে আছেন। 
কিন্তু কেউ ফুল ছি'ত়ে খোঁপায় কিম্বা! বোতামে গু'জছেন ন!। 

পথের খই অংশটিতে গাড়ি প্রায় নেই বলেই চলে। ফলে 
পথের মাঝেও প্রচুর জটলা। চুটিয়ে আড্ড। দিচ্ছে মানুষগুলো । 
কিন্ত পথ অবরোধ করে নয়। বরং আড্ডার মাঝেও লক্ষ্য রেখেছেন 
তাদের অন্ত যেন পথচারীদের অন্ুবিখে না হয় । হচ্ছেও না। আমর! 
গক্রেশে এগিয়ে ভলেছি। 

পথের হ/পাশেই বেশ চওড়া ফুটপাথ । না, কোন হকার নেই । 
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রয়েছেন একজন শিল্পা ॥ একটা দোকানের দেওয়ালে মাঝারী 
আকারের পাচ-স্ু'খানি অয়েল পেন্টিং ঝুলিয়ে তিনি ফুটপাথে দাড়িয়ে 
রয়েছেন । শিল্পী বয়সে তরুণ কিন্তু ছবিগুলি বেশ পরিণত । সবই 
প্রাকৃতিক দৃশ্য__ সূর্য আকাশ মেঘ পাহাড় নদী গাছ ফুল পাখি 
ইত্যাদির রঙীন চিত্র । ভারী সুন্দর । 

আমরা দেখি । শিল্পী খুশি হন। হাসিমুখে শঙ্করের প্রশের 
জবাব দেন। তারপরে দেখা শেষ করে যখন আমরা বিদায় চাই, 
তিনি হাসিমুখেই আমাদের ধন্যবাদ জানালেন। ছবি না কেনার 
জন্য কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। শুধু তাই নয় ছবিগুলো 
বিক্রি করার জন্য ওঁর যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, তা পর্যন্ত বোঝা 
গেল না। কিজানি, পাথিব প্রয়োজনের প্রতি এমন নিবিকার না 
হতে পারলে বোধকরি সত্যিকারের শিল্পী হওয়৷ যায় না । 

খানিকটা হেঁটে একটি বিচিত্র পথে এসে পড়ি। পাথর বাঁধানো 
মস্থণ পথ। খুব চওড়া নয়, খানতিনেক গাড়ি পাশাপাশি দাড়াতে 
পারে। কিন্তু একখানিও গাড়ি নেই। গাড়ি আসতে পারে না এ 
পথে । 

পথের ছু'পাশে তেতল! বাড়ি । ছু*দিকের বাড়ির ছাদে লোহার 
“বিম্‌, বা কড়ি লাগিয়ে পথের ওপরে স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাসের ছাউনী । 
আর পথের বুকে কার্পেট বিছিয়ে চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে “বার 
রেস্তোরণ ও ফুলের দোকানই বেশি । দোকান না বলে মেল। বলাই 
ভাল, ফুলের মেল]। 

শঙ্করও তাই বলে- এট! ফুলের বাজার। 

ব্যস্‌, সঙ্গে সঙ্গে গ্রীমতী জয়। বলে বসে_ আমাকে ভাল দেখে 
একটা বুকে ( ১০০৪ ) কিনে দাও, মাসির জন্য নিয়ে যাবো!। 

মাসি মানে তৃণাদি। স্ৃতরাং শ্রীমান শঙ্করকে পকেটে হাত দিতে 
হয়। 

ফুলের তোড়। নিয়ে বেরিয়ে আসি ফুলের বাজার থেকে । 
আসতে অবশ্ঠ ইচ্ছে করছিল না। কত রঙেয় কত রকমের ফুল। 


কি 


কি বিপুল ভাণ্ডার । আর কত মানুষের কেনাকাটা । কিন্তু আমরা 
যে ব্যস্ত পর্যটক। ফুলের শোভা উপভোগ করার সময় কোথায় 
আমাদের ? 

আমরা তাই ফুলের বাজার থেকে বেরিয়ে কর্কটের বাজারে 
এলাম। কর্কট, হ্যা চলতি ভাষায় আমরা যাকে কাকড়া বলি। 
আর ইংরেজীতে বলে 0৪১. জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বাদশ রাশির এই 
চতুর্থ রাশি-রূপ উভচরটি যে এদের এত প্রিয়, তা জেনে বিস্মিত 
বোধ করছি। আমাদের বাজারেও উভচরটি পাওয়া ষায়। কিন্তু 
তার প্রতি আমিষাশীদের আসক্তি সামান্যই । কিন্তু এখানে দেখছি 
দোকানে দোকানে কাচের শো-কেসে কাকড়াগুলি সযত্বে সাজিয়ে 
রেখেছে । ছোট বড় মাঝারী নানা আকারের কীাকড়া। কোনটি 
লাস, কোনটি বাদামী কোনটি বা নিকষ কালো । দেখে ভয় করে। 

অথচ শঙ্কর বলে-_ব্রাসেল্স রান্নার জন্য বিখ্যাত । ভোজন- 
রনসিকদের কাছে ব্রাসেল্সের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এই কাঁকড়ার 
মাংস। এর কোন রেস্তোরণয় গিয়ে শো-কেসে পছন্দমত কীাকড়াটি 
দেখিয়ে দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটি রান্না করে আপনার সামনে 
পরিবেশিত হবে । 

একবার থামে শঙ্কর । তারপরে চলতে চলতে আবার বলে-_ 
আমি যোলে৷ বছর আগে বন্ধুদের সঙ্গে ব্রাসেল্স এসেছিলাম । 
সেবারে কাকড়া খেয়েছি ৷ খেতে কিন্ত খুবই ভাল । 

_-তা হোক গে। এবারে তুমি সে সুযোগ পাচ্ছ না। জয় 
গম্ভীর স্বরে কতোয়! জারি করে। 

_ কারণ? শঙ্কর সবিনয়ে প্রশ্ন করে। 

__-কারণ, তখন তুমি স্বাধীন ছিলে, যা! ইচ্ছে করে বেরিয়েছে । 
এখন যখন আর তা! নও, তখন আর সে স্বযোগ পাচ্ছ না। 

তুমি তো জানো; আপ রুচি খান।। 

__কিস্তু তোমায় সে রুচি আমি ঠিক করে দেব। অতএব এখন, 
চলো কর্কট মার্কেট থেকে বেরিয়ে পড়া বাক । 


৪ 


বেচারী শঙ্কর নিঃশবে সে নির্দেশ পালন করে! কারণ কথাটা 
তো! মিথ্যে নয়। ষোলো! বছর আগে সেবিয়ে করেনি সুতরাং 
স্বাধীন ছিল। এখন তো! আর তা নয়। এখন তার কাজকর্ম চলা- 
ফেরা খাওয়া-দাওয়া, এককথায় ভাল-মন্দ সবকিন্টুর একমাত্র নির্দেশিক! 
শ্রীমতী জয়! রায়। 

কাকডার কালিয়া না খেলেও শ্রীমতী জয়ার কৃপায় কফি আর 
পেন্টি পাওয়া গেল । খেয়ে নিয়ে আবার পথচল। শুরু করি। পাথর 
বাধানো অগপ্রশস্ত পথ । পথের পাশে সারি সারি দোকান । বেল- 
জিয়ামের বিশ্ববিখ্যাত কাচের দোকান থেকে হীরার দোকান । 
পোশাক থেকে ইলেকট্রনিকস দ্বিনিসপত্র চামড়া থেকে শয্যাদ্রব্য, 
খেলাধুলার সামগ্রী থেকে আধুনিকতম রেস্তোরণ, সব রকমের দোকান 
রয়েছে । খদ্দেরও প্রচুর, গাড়ির সংখ্যাও যথেষ্ট । কিন্তু কোথাও 
যানজট নেই । থাকবে কেমন করে? এখানে যে ফুটপাথে হকার 
নেই আর রাস্তায় নেই কোন গর্ভ। 

হাটতে হাটতে আবার গ্রদ প্লাসে ফিরে আসি। গ্রদ প্লাস ফরাসী 
নাম, ইংরেজীতে বলে “81971961909 আর জর্মনে 00691090007 1 

তখন দেখি নি, এখন চোখে পড়ল। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটি 
ব্রোঞ্জমৃন্তি। প্রাণময় প্রশান্ত প্রতিমৃতি । পর্যটকরা প্রত্যেকেই 
মৃতিটিকে স্পর্শ করছেন । ফলে ওখানে একটু ধাকাধাক্চি হচ্ছে। 

এমন ঘটনা ফুরোপে এসে আর দেখি নি। তাই তাড়াতাড়ি 
শঙ্করের দিকে তাকাই । আরে এষে দেখছি সে-ও মৃতিটিকে স্পর্শ 
করার জন্য ভিড় ঠেলতে শুরু করেছে ! 

অতএব আর বাক্যব্যয় না করে শঙ্করের অনুগামী হই। এবং 
যেহেতু ধাক্কাধাক্ি ব্যাপারটায় আমরা জগতের যে কোন জাতিন্ব 
চেয়ে দক্ষ, সেইহেতু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঈশ্বরপুত্রকে স্পর্শ করে 
ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে আসি । 

এবারে কথাটা জিজ্ঞেস করি শঙ্করকে-_-এই মূতি স্পর্শ করলে . 
কি হয়? 


৫ 
বেলাজয়াম থেকে বাভোঁরয়া--ৎ 


আবার ব্রাসেলস আসার সুযোগ পাওয়া যায় । 

সেই একই ব্যাপার । রোম শহরে সবাইকে বলতে শুনেছি, 
সেখানকার ত্রেভি ফাউন্টেনে লির৷ ফেললে আবার বোমে ফিরে 
আসতে পারা যায়। *তাব মানে বিজ্ঞানের এত উন্নতি সন্বেও 
মুরোপের মানুষ অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসী এবং তার! কুসংস্কাব- 
মুক্ত নন। 

কিন্তু থাক্‌ গে এসব কথা, ব্রাসেল্স ভ্রমণের কথায় ফিরে আসা 
ষযাক। শশ্বরপুত্রকে স্পর্শ করার পরে আবার পথচল। শুরু করি। 
পথের পাশে তেমনি কারুকার্ষময় পাথরের পুরনো বাড়ি। পুরনো 
বলে মোটেই ম্লান নয়। বরং বেশ ঝকৃঝকে চকৃচকে । সবই প্রায় 
তিনতল। । নিচের তলায় দোকান-পাট । 

সামনে আবার একটা জটলা দেখতে পাচ্ছি । ফুটপাথ ও পথের 
একাংশে বেশ কিছু নারীপুরুষ দাড়িয়ে বয়েছেন । কি যেন দেখছেন 
উ,রা'। কেউবা ছবি আকছেন। 

আমি শঙ্করের দিকে তাকাই । সে বলে মানেক্যা পি 
€ )1901900)1) 719 ) ব্রাসেল্সু শহরে পর্যটকর্দের একটি প্রধান 
আকর্ষণ । 

অতএব পা! চালাই । কয়েক মিনিটের মধ্যেই অকুস্থলে উপস্থিত 
হই। ফুটপাথের শেষে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা একফালি জায়গ। 
সেখানে কোমর সমান উচুতে একটা পাথরের চৌবাচ্চা। তার 
ওপরে চার-পাঁচ ফুট চওড়া ও সাত-আট ফুট উ চু একখান পাথরের 
ঘর। ঘরের তিনপিকে দেওয়াল, সামনের দিকটা খোলা । চৌবাচ্চার 
ওপরে একট) সুদৃশ্য পাথরের বেদি। সবই শ্বেতপাথরে তৈরি । 

বেদির ওপরে একটি মৃতি-_লিট্ল বয়। তার পবনে প্যান্ট- 
শার্ট । পায়ে জুতো । মাথায় টুপি । সে দীড়িয়ে রয়েছে। দাড়িয়ে 
দাড়িয়ে প্রস্রাব করছে আর সেই মূত্র চৌবাচ্চায় এসে পড়ছে । 


* লেখকের 'রমণীয়া রোম দুষ্টব্য। 
২৬ 


সত্যি বলতে কি তখন শঙ্করের কথা শুনে খুবই উৎসাহিত হয়ে 
টঠেছিলাম। ভেবেছিলাম ব্রাসেলস শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ এই আকর্ষণটি 
জানি কেমন হবে? কিন্তু এ যে দেখছি একটা অশ্লীল বাপাব ! 
ই দৃশ্ঠ দেখার জন্য এত মানুষ ছুটে এসেছেন । 

_হ্ট্যা। শঙ্কর বলে- কাবণ ব্যাপারটা মোটেই অশ্রীল নয়। 

_সেকী! অহীন বিস্মিত । 

শঙ্কর জবাব দ্েয়_-এই ছোট ছেলেটির প্রত্াব কবার সঙ্গে 
পাসেলস শহরের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে । 

_কি রকম? অহীন আবার জিজ্ঞেস করে ! 

_বলছি। , কিন্তু তার আগে ছেলেটাকে একটা লিটল বয় কিনে 
দওয়া যাক। 

তাকিয়ে দেখি পথের পাশে হকারর৷ প্লাস্টিকের লিট্‌ল বয় বিক্রি 
চপ্ছে। পুতুলগুলিতে জল ভরে পেটে চাপ দিলেই প্রশ্াব পড়ে । 
ঃতরাং শ্রীমান অম্বত বায়না ধরেছে। 

লিটল বয় কিনে বাপ-বেটা ফিরে আসে । আমরা গ্রদ প্লাসের 
দকে ফিরে চলি। চলতে চলতে শঙ্কর সেই ইতিহাস শুরু করে 
_জর্মনী পরাজিত । ফুরোপে ছ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। কিন্তু যুদ্ধে 
বধবস্ত ব্রাসেলস শহরে তখনও অশান্তি আর অরাজকতা । ভাই 
বানকে হারিয়েছে, মেয়ে বাপকে হারিয়েছে, মা ছেলেকে হারিয়েছে । 
শারই মাঝে সবাই নতুন করে ঘর বাধবার চেষ্টা করছে। এই 
ময় একদিন বিকেলে এক মায়ের আর্তচিংকারে প্রতিবেশীর! 
দাতকে উঠলেন । কাদতে কাদতে মা বলছেন, তিনি তার ছোট 
ছলেটাকে খুজে পাচ্ছেন না । সকালেও €স মায়ের কাছে ছিল । 

প্রতিবেশীরা চারিদিকে ছুটলেন। পুলিশে খবর দেওয়া হল। 
টক হল খোজাখু'জি। ছুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো, বিকেল গড়িয়ে 
্ধা।। সারা শহর তোলপাড় হল । কিন্ত মায়ের ছেলেকে পাওয়া 
গেল না। 

সবাই যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন; তখন হঠাৎ খবর পাওয়। 
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গেল। খানিকটা দূরে একট! পার্কে এ রকম একটি ছেলেকে দেখতে 
পাওয়! গিয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের নিয়ে মা ছুটলেন 
সেখানে । দেখলেন বেশ ভিড়। ভিড় ঠেলে কোনমতে ভেতরে 
গিয়ে বুঝতে পারলেন, তার ছেলেকে ঘিরেই ভিড় । ছেলেটি প্রস্রাব 
করছে । আর সবাই তা দেখছেন। সবার মতো মা-ও ছেলের 
দিকে সবিম্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। কারণ ছেলে প্রস্রাব করছে তো 
করছেই । জায়গাটা তখন রীতিমত ভিজে গিয়েছে, তবু তার প্রত্রীব 
বন্ধ হচ্ছেনা । অতটুকু ছেলে এত জল ঢালছে কেমন করে! 
ব্যাপারট। নিঃসন্দেহে অলৌকিক । তাই সবার সঙ্গে মাও নীরব 
দর্শক । 

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ছেলের প্রত্াব শেষ হল। সারা জায়গাটায় 
তখন জল জমে গিয়েছে । সেই জল থেকে ম! ছেলেকে কোলে তুলে 
নিলেন। তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন । 

পরদিন ছুপুর থেকে দলে দলে শহরবাসী তার বাড়ির সামনে 
এসে ভিড় করলেন। সবাই তাঁর ছোট ছেলেটিকে একবার দেখতে 
চান। কারণ সে তাদের রক্ষা করেছে । গতকাল সে প্রস্রাব কবে 
যে জায়গাটা ভাপিয়েছে, নাৎসী সৈন্যরা শহর ছেড়ে চলে বাবার সময় 
সেখানে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী টাইম-বোম! পুঁতে রেখে গিয়ে- 
ছিল। তার প্রত্রাবের জলে সেটি অকেজো হয়ে পড়ে, আর ফাটতে 
পারে নি। ফলে তারা বেঁচে গিয়েছেন । 

সেই থেকে লিটল বয় ব্রাসেল্স শহরে ত্রাণকর্তীর স্থান লাভ 
করেছে। তার স্থতিতে স্মীরক নিশিত হয়েছে । এবং এটি এখানে 
পর্যটকদের একটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। কারণ ব্যাপারটি অলৌকিক। 

একবার থামে শঙ্কর। তারপরে জিজ্দেস করে-ঠিক কথা” 
আপনার! রেলিংট। ছু য়েছেন তো? 

মাথ! নেড়ে বলি_ হ্থ্য1। 

-ব্যস্‌ তাহলে আবার এ শহরে আসতে পারবেন । 

আবার (সই কুসংস্কারের কথায় আসতে হয়। কিন্তু থাক গে, 
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তার চেয়ে আশায় থাকা ভাল যে, এ বিদায় শেষ বিদায় নয় 
আবাব আমি ফিরে আসব এই সুন্দর শহরে | 


॥ ঢুই ॥ 


অবশেষে বিদায় নিলাম । বিদায় নিলাম গ্রদ প্লাসের কাছ থেকে । 
গ্রদ প্লাসের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া আর ব্রাসেল্স থেকে বিদায় 
নেওয়া একই কথা । অথচ আমরা এখনও শহরের ভেতর দিয়েই 
এগিয়ে চলেছি শহরতলীর দিকে । আমরা ওয়াটারনু. যাচ্ছি | 

নিজেদের গাড়িতে" আমরা ত্রাসেল্স বেড়িয়ে গেলাম । কিন্তু 
বন্‌থেকে রেল কিম্বা বাসে করেও অক্রেশে ব্রাসেল্স আসতে 
পারতাম । ব্রাসেল্স শহরে প্রধান রেলস্টেশন তিনটি-_নর্থ, সেন্টাল, 
ও সাউথ । এরা বলেন নোর (০১৫), ম্দি (11101) ও আদ 
(১0৭ )। 

নেদারল্যাগডুস অর্থাৎ আমর্ারডাম থেকে ট্রেনগুলো তিনটি 
স্টেশনেই আসে । ফ্রান্সের ট্রেনগুলি আসে নর্থ এবং সাউথ স্টেশনে 
আর জর্মনীর ট্রেন আসে সেন্টাল স্টেশনে । 

ব্রাসেল্স বিমানবন্দর শহর থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার । নর্থ ও 
সেণ্টণল রেলস্টেশন থেকে সারাদিন বিশ মিনিট আস্তর বিমানবন্দরে 
ট্রেন যাতায়াত করে। ভাড়া ৫০ বেলজিয়াম ক্র তার মানে ১:১১ 
আমেরিকান ডলার। খুবই শস্তাঁ। কারণ ট্যাক্সি নিলে অন্তত 
২২/২৩ডলার লেগে যাবে। 

ত্রাসেল্স শহরে ঘুরে বেড়াবার জন্য রয়েছে চমৎকার মেট্রো, 
বাস এবং স্টশট-কার ( অনেকটা ট্রামের মতো )। এইসব গাড়িতে 
শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে ২৮ ফ্রু1 ভাড়া লাগে। 
দশবার এইরকম যাতায়াতের জন্য একটি কার্ড পাওয়া যায়, দাম ১৫৫ 
ফ্রী মানে ৩ ৪৪.ডলার। 
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শঙ্কর বলে চলে-আমি আপনাদের বলেছি যে ঘুরোপে ত্রাসেল্স 
সবচেয়ে ব্যয়ব্ছল শহর । তাহলেও কিন্তু এখানে অপেক্ষাকৃত শস্তায় 
থাকা-খাওয়ার কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে ইউথ হস্টেলের চারটি 
পর্যটক নিবাস। নামে ইউথ হস্টেল হলেও সব বয়সের নারী-পুরুষই 
সেখানে বাস করতে পারেন। চারটি নিবাসেই রেস্তর4 রয়েছে। 
দৈনিক ১০ ডলারে ডরমিটারী ও ২০ ডলারে সিঙ্গল-রুম পাওয়া 
যায়। ৩ ডলারে ব্রেকফাস্ট ও ৬ ডলারে ভরপেট লাঞ্চ কিস্বা 
ডিনার করা যায় । 

শঙ্কর চুপ করে। মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিই । ওর সঙ্গে না 
এলে এত অল্প সময়ে দেখা হত না ব্রাসেল্স, জানা যেত না এসব 
কথা। যদিও শস্তায় থাকা-খাওয়ার খবর পেয়ে আমাদের কোন 
লাভ হল না। আমরা তো এখন ব্রাসেলম ছেড়ে চলে যাচ্ছি। 
যাচ্ছি ওয়াটারলু । 

ওয়াটারলু! হ্যা, যুরোপের কুরুক্ষেত্র ৷ যেখানে যুরোপের ভাগ্য 
নির্ধারিত হয়েছে, সেই এঁতিহাসিক স্থানটি দর্শন করতে যাচ্ছি। 
বৃটিশ বেলজিয়াম ও প্রুশিয় বাহিনীর সঙ্গে নেপোলিয়ান বোনাপার্তের 
সেই যুদ্ধক্ষেত্রটি ব্রাসেলস শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত । শঙ্কর এখন 
আমাদের সেখানেই নিয়ে চলেছে । 

১৮১৩ সালে লাইপজিগের (পূর্ব জর্মনী ) যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীর 
পরাজয়ের পর থেকে নেপৌলিয়ানের জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করে। 
তিনি ১৮১৪ সালের এপ্রিলে পারি (8৪ ) ছেড়ে এলবা দ্বীপে চলে 
যান। সবাই ড্রাবলেন, তিনি পাধিব জীবন থেকে অবসর গ্রহণ 
করলেন। কিন্তু রক্তে ধার সাম্রাজ্যলিপ্সা,. তার পক্ষে কি“বানপ্রস্থ 
অবঙ্পম্ধন করা সম্ভব? পরের বছর অর্থাৎ ১৮১৫ সালের ২০শে মার্চ 
তিনি আবার পারি ফিরে এলেন । গ্রেট বুটেন, প্রুশিয়া, অস্টিয়। ও 
রাশিয়। প্রভৃতি বিরোধী দেশের শাসকগণ প্রমাদ গণলেন। ১৮১৫ 
সালের ২৫শে মার্চ তাদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হল। স্থির 
হল তারা প্রত্যেকে দেড়লক্ষ সৈন্ঠ দিয়ে এক যুক্তবাহিনী গড়ে 
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তুলবেন। এই যুক্তবাহিনীর কাজ হবে নেপোলিয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত 
করা। বেলজিয়ামও (তখন নেদারল্যাণ্ডস ) এই যুক্তবাহিনীকে 
সাধ্যমত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করলেন । 

অবশেষে চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশ ও বেলজিয়াম সৈন্যরা ফ্রান্স__ 
বেলজিয়াম সীমান্তে সমবেত হতে শুরু করলেন ! তাদের উদেশ্ট ছিল 
প্রশশিয়ান, অস্টিয়ান ও রাশিয়ান বাহিনী এসে পড়লেই তারা একসঙ্গে 
ভিন্ন ভিন্ন পথে পারি অভিযান করবেন । বেলজিয়াম বাহিনীর নেতৃত্ব 
করছিলেন জেনারেল কুলচার আর বৃটিশ বাহিনীর নেত। ছিলেন 
আর্থাণ গুয়লেসলী বা প্রথম ডিউক অব. ওয়েলিংটন । 

খবরটা যথাসময়ে নেপোলিয়ানের কানে এলো । তিনি সঙ্গে 
সঙ্গে স্থির কবলেন আস্রিয়ান এবং রাশিয়ান বাহিনী এসে পৌঁছবার 
আগেই “তনি বৃটিশ, বেলজিয়াম ও প্রুশিয়ান বাহিনীকে নিমুল করে 
দেবেন। এপ্রিল মাসের মধ্যেই তিনি প্রায় পাঁচলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ 
করে সীমান্তে পৌছে গেলেন। অপরপক্ষ কিন্তূ তখন পর্যস্ত খুবই 
হীনবল। কারণ বেলজিয়ামের এক লক্ষ বিশ হাজার, চুরানববই 
হাজার ণুটিশ ও পনেরো! হাজার প্রুশিয়ান অর্থাৎ সব মিলিয়ে 
তাদের সৈন্য সংখ্যা অর্ধেকও নয়। তাছাড়। তৃলনায় নেপোনিয়ানের 
সৈম্ার! ছিহুলন যেমন যৃদ্ধ-পট তেমনি তাদের অন্ত্র-শস্্ও ছিলো 
অনেক ভাল । 

তাহলেও ডিউক অব. ওয়েলিংটন ওয়াটারল্গু প্রান্তরে নির্ভয়ে 
নেপোলিয়'নের মুখোমুখি হলেন । ১৮১৫ সালের ১৫ই জুন যুদ্ধ বেঁধে 
গেল। এই সময় অবশ্য আরও কিছু প্রশিয়ান সৈন্য তাদের সঙ্গে 
যোগদান করলেন। কিন্তু তাতে উভয়পক্ষের শক্তির পার্থক্য সামাম্তাই 
ঘুচল । - 
যুদ্ধের প্রথম দিকে নেপোলিয়ান বেশ কিছু সুবিধে অর্জন করে 
ফেললেন। তিনি তিনদিকে তিন বাহিনী রেখে ওয়েলিংটনকে 
আক্রমণ করতে থাকলেন । 

তিনদিন রক্ক্গয়ী সংগ্রামের পরে এলো! ১৮ই জুন। সেদিন 
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সকাল সাড়ে এগারোটায় যুদ্ধ আরশ হল। আর সেই যুদ্ধে ডিউক 
অব. ওয়েলিংটন তার অসাধারণ কৌশল ও নৈপুণ্যের প্রমাণ রাখলেন। 
অপরদিকে নেপোলিয়ান একটার পর একটা ভূল করতে থাকলেন। 
ডিউকের সুনিপুণ সৈম্চ পরিচালনায় নেপোলিয়ানের তিন বাহিনী 
পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ডিউক তার সীমিত 
শক্তি দিয়ে পালাক্রমে তাদের ওপর আঘাত হানতে থাকলেন । 
বিকেল সাতটায় ফরাসী বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল, তাদের 
পতন শুর হল। এবং সন্ধ্যা সওয়! নটার সময় পরাজিত ফরাসী 
বাহিনী পালাতে শুরু করলেন । ডিউক এবং কুলচার বিজ্বয় আলিঙ্গনে 
আবদ্ধ হলেন। 

এই সুদ্ধে বৃটিশ ও বেলজিয়ামের পনেরো হাজার ও প্রুশিয়াব 
সাত হাজার সৈন্ত মারা যান। অপর পক্ষে ফরাসীরা নিহত হয় 
পঁচিশ হাজার। আট হাজার ফরাসী সৈন্য বন্দী হলেন। তাদের 
ছু'শ বিশটি কামান বৃটিশ বাহিনীর হস্তগত হয়। 

ওয়াটারলু. যুদ্ধে পরাজিত হবার পরে নেপোলিয়ান একেবাবে 
শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন। তাকে সেন্ট 
হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত কর হল। সেখানে ছ, বছর দুঃসহ জীবন- 
যন্ত্রণা ভোগ করার পরে ১৮২১ সালে বাষট্টি ছর বয়সে নেপোলিয়ান 
দেহরক্ষা করেন। একনায়কের সেই শেষ পরিণতি দেখে নিশ্চয়ই 
সেদিন ফরাসী দেশের কিছু মানুষ অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। 
কিন্ত যুরোপের ইতিহাস সেই বিয়োগব্যথ। থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ 
করতে পারে নি ৬ পারলে নিশ্চয়ই বেনেদিতো৷ মুসোলিনী এবং 
এডলফ, হিটলারের অস্যুতথান ও পতন অনিবার্ধ হয়ে দেখ! দিত ন1। 

তাহলেও ওয়াটারলুর যুদ্ধ ইতিহাস রচনা করেছে। এবং সে 
ইতিহাস শুধু যুরোপের ইতিহাস নয়, সেই সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা ও 
আমেরিকার ইতিহাসও বটে। সেদিন ওয়াটারলু, যুদ্ধের ফলাফল 
অন্যরকম হুলে পরবর্তীকালে বৃটিশ সাগ্জাঙ্গ্য এত বিস্তৃতি লাভ 
করতে পারত ন' : ফলে বিশ্ব ইতিহাস অন্যভাবে লেখ। হত । 
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সেই ওয়াটারল্গু প্রীন্তরের সামনে এসে আমাদের গাড়ি থাঁমল। 
পথের পাশে একটি ছোট সাইনবোর্ড 5181” ৷ সামনেই কয়েক বর্গ 
কিলোমিটার প্রায় সমতল কৃষিক্ষেত্র । মাঝখানে একটি উচু টিবি। 

আমরা গাড়ি থেকে নেমে টিবির দিকে এগিয়ে চলি । আমার 
সারা শরীর শিহরিত হয়ে উঠছে। ঠিক যেমন শিহরণ অন্ভুভব 
করেছিলাম কুরুক্ষেত্র কিম্বা হলদিঘাটে পদার্পণ করে। কিন্তুসে 
তো৷ আমার স্বদেশ । এই বিদেশ-বিভয়ে কেন আমার সেই একই 
অনুভূতি হচ্জে ? 

ঈতিহাস যে বড়ই অন্ুুভূতিগ্রবণ। কার ইতিহাস, কোন 
দেশের ইতিহাস, সেটা বড় কথা নয়। ইতিহাস সর্বদাই উতিহাস। 
জুলিয়াস সী্জার আর পৃর্ীরাজ চৌহানের পরিণতি আমাকে সমব্যধী 
করে তোলে । 

ভাবতে ভাবতে কখন সেই টিবির ওপরে উঠে এসেছি, খেয়াল 
করিনি। খেয়াল হল শঙ্করের কথায়! সে বলে এই টিবিটার 
নাম 14101219 8100110. | 

সেই সিংহের টিবির ওপরে ছাড়িয়ে আমরা! চারিদিকে বিস্তীর্ণ 
সমতলকে দেখি । আর ভাবি সেদিনের কথা । ১৮১৫ সালের 
১৮ই জুন। প্রায় পৌনে ছু'শ বছর আগে একদিন যেখানে সেই 
ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েনছল, আজ সেটি নিতান্তই শান্ত সবুজ 
সমতল । কেবল একখানি মাঝারী আকারের বাড়ি রয়েছে দাড়িয়ে । 
সেখানি দেখিয়ে শঙ্কর বলে মিউজিয়াম । কিন্ত এখন বন্ধ হয়ে 
গিয়েছে। 

_ক্ি আছে ওখানে ? অহীন জিজ্ঞেস করে। 

_পঞ্চাশ ক্র? প্রবেশমূল্য দিয়ে ঢুকতে হয় ওখানে । দেখা যায় 
ওয়াটারলু যুদ্ধকে অবলম্বন করে নিমিত একটা ফিল্ম। আর যুদ্ধের 
ওপরে অঙ্কিত কয়েকথানি রঙীন দেওয়ালচিত্র । 

জয়া ঘড়ি দেখে । বলে-_ চারটে বাজে । এখন চলে যাওয়া 
যাক, পথে লুক্েমবুর্গে থামতে হবে। 
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_্ট্যাঃ চলো । শঙ্কর নামতে শুর করে। আমরা ওকে অনুসরণ 
করি। 

চলতে চলতে ভেবে চলি সেই কথা। সেদিনের , সেই 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামক্ষেত্রটি আজ নিতান্ত শান্ত সবুজ একটি সমতল । 
বিচ্চিন্ন ভাবে নিমিত কয়েকটি স্মৃতি-ফলক এবং একট। ভেঙে-পড়া 
খাম'রনাড়ি ছাড়া আর কিছু নেট। না, আছে। আছে দমকা 
বাতাস। হাজার হাজার মানুষের অতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘশ্বাস রূপে সে 
আমাকে অবিরত আঘাত করছে আর আমি কেবলি কেঁপে কেপে 
উঠছি । সকল ইন্্রিয়ের অগোচরে এ এক বিচিত্র ও সুস্ম শিহরণ । 
চোখ বৃজলেই আমি এই শব্দহীন সমতলে সংখ্যাতীত অশ্বারোহী 
সৈনিকের অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি হাজার 
হাক্তার বন্দুকের শব আর শত শত কামানের গর্জন । শুনতে পাচ্ছি 
নেপোলিয়ান কিস্ব। ডিউকের গুরুগন্ভীর আদেশ । 

_শঙ্কাদা, বই কিনবেন নাকি? জয়ার কথায় বাস্তবে ফিবে 
আসি। দেখি, আমরা বড় রাস্তায় ফিবে এসেছি । ফিরে এসেছি 
পেট্রোল পাম্পের সামনে, আমাদের গাড়ির কাছে । এখান রয়েছে 
রেস্তর। আর গুটিকয়েক ছোট ছোট দোকান । সেখানে বই খেলনা 
ও নান! রকম ছোট-বড় ম্মীরক পাওয়া যাচ্ছে । তারই একটি দোকান 
দেখিয়ে জয়া কথাটা বলেছে । 

ভিজ্ঞেস করি- ইংরেজী বই পাওয়া যাবে ? 

_ নিশ্চয়ই | শঙ্কর উত্তর দেয়__বেলজিয়ামে বেশ ইংরেজীর 
প্রচলন আছে। তাছাড়া আমেরিকান পর্যটকদের কল্যাণে এখন 
সব দেশে ইংলিশ ট্ররিস্ট-লিটারেচার পাওয়া যায় । 

অতএব ওদের সঙ্গে একটা দোকানে আসি । দোকানের সামনে 
সাজিয়ে রাখা একখানি ছোট বই শঙ্কর আমার হাতে দেয়। বই- 
খানি বেলজিয়ামের ওপরে লেখা । আমি পাতা ওলটাতে থাকি । 
এক জায়গায় দেখছি লেখা রয়েছে__ 
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তাবপরে আরও একশ" তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । কিন্ত 
আজ ৪ এখানে এসে আমি সেই একই কম্পন অন্কুভন করে গেলাম । 


গাড়ি আবার ছুটে চলেছে । তবে এতক্ষণ চলছিল উত্তর-পশ্চিমে 
এখন দক্ষিণ-পুবে । অর্থাৎ এবারে আমরা ফিবে চলেছি জর্মনী। 
পথে পডবে লুকোমবুর্গ । 

তিনটি লুক্সেমবার্গকে জানি । পারি শহরের একটি অঞ্চলের নাম 
লক্সেমবুর্গ । সেখানে মেট্রোবেলের স্টেশন রয়েছে । বেলজিয়ামের 
দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশটির নামও লুকেমবুর্গ। এটি বেলজিয়ামের বৃহত্বম 
প্রদেশ । তারই পশ্চিমে জর্মন ও ফরাসী সীমান্তে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লুক্সেম” 
বর্গ। এখন আমরা সেই স্বাধীন রাষ্ট্র লুকেমবুর্গে চলেছি । 

শঙ্কর সংক্ষেপে সেই দেশের কথাই বলে চলেছে দেশটির 
আয়তন মাত্র ২৫৮৬ বর্গ কিলোমিটার । দেশে সবচেয়ে লম্বা অংশটি 
৯০ কিলোমিটার আর সবচেয়ে চওড়া অংশটি ৫৮ কিলোমিটার । তার 
মানে দেশটি লম্বায় হাওড়া থেকে বালিচক আর চওড়ায় মেচেদ।। 

বেশ উর দেশ কারণ স্থ্যর (9029) ও তার শাখানদী- 
সমূহ সারা! দেশটিকে সুজলা করে তুলেছে। নদীগুলি সবই পূর্ব- 
বাহিশী হয়ে মোজেল নদীতে (11059116 ) গিয়ে পড়েছে। পরশু 
এই মোজেলের তীরভূমি ধরে শুরু হবে আমাদের ব্ল্যাক-ফরেস্ট মানে 
কৃষ্ণারণ্যে যাত্রা । ৃ 

লুক্পেমবুর্গ দেশটির এক-তৃতীয়াংশ মালভূমি; উচ্চতা ১৩০০ থেকে 
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১৫০০ ফুট। এই অংশে ১৮০০ ফুট উ“চু পর্যন্ত কয়েকটি শিখর 
রয়েছে। রয়েছে ঘন জঙ্গলে ছাওয়া উপত্যকার খাড়া ঢটাল। মাল- 
ভূমির সমতল অংশে বেশ ভাল চাব হয়। ফলে বহু গ্রাম রয়েছে। 

মালভূমির নিচু অংশের গড় উচ্চতা ৯০০ ফুটের মতো।। এই 
অংশে বৃষ্টি হয় এবং প্রচুর ফসল ফলে। সারা দেশেই মোটামুটি 
ভাল বৃষ্টি হয়। কোন কোন অংশে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
৪* ইঞ্চি। মোজেল উপত্যকায় বছরে ২৭ ইঞ্চির মতো বৃষ্টি হয়। 
দেশের একাংশে খুবই শীত পড়ে । 

লুক্সেমবৃর্গ ছিল নেদারল্যাগ্ডসের একটি বেশ বড় প্রদেশ । ১৮৩১ 
সালে প্রদেশটি ভাগ করে বৃহত্তর অংশটি স্বাধীন বেলজিয়ামকে 
দিয়ে দেওয়া হয়, ক্ষুদ্রতর অংশটুকুও লুকেমবুর্গ নামেই নেদারল্যাগ্ডসে 
থেকে যায়। ১৮৩৯ সালে নেদারল্যাগুস এই অংশেরও সার্বভৌমত্ব 
মেনে নেয়। ফলে লুক্সেমবুর্গ এই অঞ্চলের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র রূপে আত্ব- 
প্রকাশ করে। ১৮৬৭ সালের লগ্ন চুক্তিতে বেলজিয়ামের মতো 
লুকেমবুর্গকেও নিরপেক্ষ দেশ বলে মেনে নেওয়া হয়। 

সুদীর্ঘ সাতান্ন বছর ধরে নিরপেক্ষ দেশ রূপে স্বীকৃতি পাবার 
পরেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকেই জর্নী লুক্সেমবুর্গ অধিকার 
করে নেয়। ১৯১৯ সালে লুক্সেমবুর্গ স্বাধীনতা ফিরে পায়। ১৯২২ 
সালে সে বেলজিয়ামের সঙ্গে একটি শুন্বটুক্তি সম্পন্ন করে। এবং 
আগের মতই তার নিরপেক্ষতা বজায রাখে । তবু দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় জর্শনী আবার দেশটি দখল করে। কিন্তু এই যুদ্ধে 
লুঝেমবৃর্গ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যুদ্ধের পরে কয়েক বছরের মধ্যেই 
লুক্পেমবুর্গ আবার সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়। 

ছুটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরে বেলজিয়ামের মতো লুকেমবৃর্গও 
বুঝতে পারে, নিরপেক্ষ দেশ রূপে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই 
বেঙ্গজিয়ামের নতো সে-ও উত্তর আতলাস্তিক চুক্তির সামিল হয়। 
পরবর্তীকালে নেদারল্যাগ্ডস ও বেলজিয়ামের সঙ্গে এক্যবন্ধ হয়ে 
লুক্সেমবুর বেনেলুজ যুনিয়ন গঠন করেছে । বলা বাহুল্য এই দেশটি 
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মুরোগীয়ান ইকনোমিক কমিউনিটি ( ই. ই. সি) এবং কাউন্সিল 
অব. রুরোপের সদন্য । 

আমি মাথ! নাড়ি। কারণ স্ত্রাসবুর্গে, কাউন্সিল অব. ফুরোপের 
সদর দপ্তরে আমি লুক্সেমবুর্গের নাম ও পতাক। দেখেছি। 

শঙ্কর থামতেই অহীন প্রশ্ন করে লুক্েমবুর্গের জনসংখ্যা কত ? 

_লাখ পাঁচেকের মতো । 

__্গাঁচ লক্ষের বেশি ভোটার নিয়ে তো আমাদের দেশে একটা 
পার্লামেন্টারী নির্বাচন কেন্দ্র । 

-আর এদেশের মান্থুষ ছাপান্ন জন পার্লামেন্টের সদন্ত নির্বাচিত 
করেন। প্রতি কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা মাত্র চার থেকে পাঁচ হাজার। 
অর্থাৎ দেশের মোট ভোটার সংখ্যা মাত্র আডাই লক্ষের মতো । 

একবার থামে শঙ্কর । কিন্ত আমরা কেউ কিছু জিজ্জেস করার 
আগেই আবার বলতে শুরু করে_ দেশের পাঁচ লক্ষ মানুষের মধ্যে 
এক লক্ষই বাস করেন রাজধানী লুক্েমবুর্গ শহরে । 

_-কটা শহর আছে দেশে? অহীন জিজ্ঞেস কবে। 

__ললুঝেনমবুর্গ ছাড়া আরও ন'টি ছোট শহর। 

__অধিবাসীদের প্রধান বৃত্তি কি? 

_কৃষিকার্য | 

_-এ দেশের ভাব। কি? 

__-এ দেশের প্রায় সকলেই ফরাসী অথবা জম্নন জানেন । ১৮৩০ 
সাল থেকেই এই ছুটি বিদেশী ভাষা! এদের সরকারী ভাষা । তবে. 
এদের একটি নিজস্ব ভাষাও আছে, নাম লেংসেবুর্গেশ (15985০:- 
680 ) ১৯৩৯ সাল থেকে এই স্থানীয় ভাষাটিও সরকারী ভাষা 
রূপে স্বীকৃত। এদেশে ভাবা নিয়ে কোন বিরোধ নেই । 

মনে মনে ভাবি, 'অংরেজী হটাও? না করে আমরাও যদি প্রথমেই 
আস্তরিক ভাবে এক্রিভাষা, সুত্র মেনে নিতাম, তাহলে আমাদের 
দেশেও কোন ভাষা বিরোধের জন্ম হত না এবং আমাদের জাতীয় 
সংহতি অন্কুঞ্জ থাকত। 
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শঙ্করও সেই কথা বলে ভারতেও ভাষা নিয়ে কোন বিরোধ 
থাকত না যদি ইংরেজী, হিন্দী ও স্থানীয় ভাষাকে সমান মর্যাদা দান 
কর হত। 

আমরা মাথা নাড়ি। শঙ্কর বলতে থাকে- ধর্ম নিয়েও এদেশে 
কোন বিরোধ নেই। এ'দের শতকরা ৯৭ জনই রোমান ক্যাথোলিক 
বাকি তিনজন প্রোটেস্ট্যা্ট, অথবা ইন্ছদি। ধর্ম এদের বাক্তিগত 
ব্যাপার । ধর্ম নিয়ে এরা কখনও রাজনীতি করেন না এবং রাজ- 
নীতিকে এ'রা কখনই দেশের চেয়ে বড় করে তোলেন নু । 

বেলজিয়ামের মতো এখানেও রাজা আছেন। এখানকার 
সংবিধানও বেলজিয়ামের মতো । দেশের সার্বভৌমত্ব দেশবাসীর 
সম্পদ । ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আইনের সমান 
অধিকার এবং কাজের অধিকার সংবিধানের মুলকথা। পালামেন্ট 
নেতা নির্বাচন করেন । রাজ নেতাকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন । 
এবং রাজার অনুমতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দশজনের মন্ত্রীসভা গঠন 
করে থাকেন। চু 

ছ” বছর বয়সে প্রত্যেকটি শিশুকে স্কুলে ভতি হতে হয়। স্কুলের 
শিক্ষা বাধ্যতামূলক ৷ উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণত 
বেলজিয়ামে যেতে হয়। অনেকে নেদারল্যাণ্ডস, ফ্রান্স অথবা 
জর্মনীতেও যায় । 

দেশের প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য ইস্পাত। জাতীয় উৎপাদনের 
শতকর! আশি ভাগই ইম্পাত। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ এরা নিজেরাই 
উৎপাদন করেন এ তাহলেও দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। 
আর তাই বেশ কয়েকটি সার-কারখানাও রয়েছে এদেশে । 

--আচ্ছ], এদেশের টাকার নাম কি? 

ক্র মূল্যমান বেলজিয়ামের ফ্র-এর সমান। জয়া জবাব দেয়। 

অহীন আবার প্রশ্ন করে_ এদেশের পরিবহন ব্যবস্থা কি 


নিজেদের ? 
শঙ্কর উত্তর দেয়-ঠ্যা। নিজন্ব রেল, বাস ও বিমানসংস্থা 
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রয়েছে। আপনি )রেলযোগে লুকসেমবুর্গ থেকে বেলজিয়াম নেদার- 
ল্যাণ্ডস, ফ্রান্স.ও জর্মনী যেতে পারেন । বিমানে ব্রাসেল্স, আমস্টার- 
ডাম, ফ্রাঙ্ফুট, পারি ও লণ্ডন। রাজপথ তো! দেখতেই পাক্ছেন। 
এদেরও অটোবান রয়েছে । রাজপথগুলির অধিকাংশই হাইওয়ে । 
রয়েছে নদীপথে পরিবহনের চমৎকার ব্যবস্থা । সরকার ডাক-তার ও 
টেলিফোন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন ৷ কিন্তু রেডিও এবং টেলিভিশন 
পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়। হয়েছে বেসরকারী কম্পেনীকে। 

আরও বোধকরি কিছু বলতে যাচ্ছিল শঙ্কর | কিন্তু সহসা চুপ করে 
যায় সে। না কর্টরই বা উপায় কি? কোন রকম সঙ্কেত ছাড়াই বৃষ্টি 
শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি! না, বৃষ্টি নয়, ঝড়। একেবারে আমাদের 
দেশের কালবৈশাখীর মতো ! বিছ্যতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন, 
প্রবল বধণ আর প্রচণ্ড বাতাস! গাড়ির সব জানল! বন্ধ। তবু 
বাতাসের গতিবেগ বেশ বোঝা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে গাড়িখানাকে 
উল্টে ফেলে দেবে । 

গ্রীষ্মের উত্তর যুরোপ । এখনও সন্ধ্যে হতে অনেক দেরি । কিস্ত 
চারিদিকে যেন গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে । শশ্কর গাড়ির সব আলে! 
' জ্বেলে দিয়েছে । এদের গাড়ির আলো আমাদের দেশের গাড়ির 
আলোর চেয়ে অনেক শক্তিশালী । তবু সামনে সামান্যই দেখা 
যাচ্ছে। দেখব কেমন করে? বৃষ্টির জন্য যে দৃষ্টিগ্রাহাতা৷ প্রার শুনতে 
পর্যবসিত। অথচ এখানকার অটোবানেও বেলজিয়ামের মতো 
শক্তিশালী আলোর ব্যবস্থা রয়েছে । এবং বৃষ্টি শুরু হবার সঙ্গে 
সঙ্গে পথের সব আলো! জ্বেলে দেওয়া হয়েছে । 

তবু পথের সামান্য অংশই দেখা যাচ্ছে । তাই শঙ্কর তাড়াতাড়ি 
গাড়ি ডানদিকের লাইনে নিয়ে আসে । গতিবেগ কমিয়ে দেয়। 
এই সারির গতিবেগ ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার । আরেকটু কমে 
চালালেও ক্ষতি হবে না। কারণ এখন সকলেই সাবধানে গাড়ি 
চালাচ্ছে। 

এটি আমার দ্বিতীয় যুরোপ ভ্রমণ । ছু" বছর আগে ছ'টি দেশে 
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ভ্রমণ করে গিয়েছি। এবারেও প্রায় একমাস হল ঘুরে বেড়াচ্ছি। 
কখনও বিমানে, কখনও রেলে, কখনও বা গাড়িতে । আমার ফরাসী 
বোন গাব্রিয়েলের মা মিসেস রিফস্তাল আমাকে নিয়ে গাড়িতে 
করে কয়েকদিন ধরে ফ্রান্সের পার্বত্য-বনভূমি গ্যাল্জান অঞ্চলে 
প্রচুর ঘুরে বেরিয়েছেন। পথে একাধিক দিন বৃষ্টি পেয়েছি ।* 
লগ্ুনেও তো মাঝে মাঝেই বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গিয়েছি । জর্মনীতেও 
বৃষ্টি পেয়েছি । কিন্তু সেসব বৃষ্টির সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। 
এতো বৃষ্টি নয়, প্রলয় । প্রলয় শুরু হয়ে গেছে। মহাঁপ্রলয়। 
অপরিচিত পথ । জ্রতগামী পথ। এ পথে দুর্ঘটনার অপর 
নাম মৃত্যু। আমার জন্য চিন্তা করিনা। জ কাজ বলতে 
যতটুকু, তার প্রায় সবট্কৃই হয়ে গেছে৷ এখন বেঁচে থাকা! আর জীবন- 
যন্ত্রণা ভোগ করা প্রায় একই কথা। কিন্তু অহীন? সে বেচারী 
বেড়াতে এসেছে । বাড়িতে তার স্ত্রী ও ছোট-ছোট ছুটি ছেলে-মেয়ে । 
শঙ্কর আর জয়া? ওর! শিশুপুত্রকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে । আমার 
জন্যই এসেছে। যদি কিছু হয়, তাহলে আমিই তার জন্য দায়ী হব। 
শঙ্কর কোন কথ! বলছে না। একেবারে চুপ করে গেছে। 
একমনে গাড়ি চালাচ্ছে । 
অহীন আর জয়াও নীরব। ওরাও নিশ্চয়ই জীবনদেবতাকে 
ডাকছে । হ্যা, একমাত্র তিনিই আমাদের প্রকৃতির এই রুদ্ররোষের 
কবল থেকে রক্ষা করতে পারেন। নিবিদ্বে বন্‌ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে 
পারেন । সেখানে তৃণাদি আমাদের পথ চেয়ে বসে রয়েছেন । 
আমাদের মনের অবস্থা যাঁই হোক, গাড়িটা কিন্তু অবিচলিত। 
অনুগত শিল্পের মতে। সে শঙ্করের নির্দেশে ঝড়ের বাধা উপেক্ষা 
করে কাপতে কাপতে এগিয়ে চলেছে । পে যেন বিন্দুমাত্র বিচলিত 


নয়। 
না, শেষ পর্যস্ত জীবনদেবতারই জয় হল। প্রকৃতি হার মানলেন । 


* লেখকের 'এক ফরাসী নগরে' বইথান দ্ুদ্টব্য। 
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ঝড় থামল, বৃষ্টিকমে গেল। আমরা! হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। শঙ্করের 
মুখে হাসি ফুটে উঠল । 

একটু বাদেই শঙ্কর সরব হল । স্বাভাবিক স্বরে বলতে শুরু করল-_ 
এসব দেশের ঝড়-বৃষ্টি এমনই । জর্মনীতেও হামেশাই এরকম হয়। 

একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে এ রাস্তাটার নাম 
7) 40 মানে যুরোপ 80 এটা ব্রাসেল্স থেকে নামুরের ( ি&1)0') 
পথ। এই পথ থেকে [] 9১ মানে লুক্েমবুর্গের পথ বের হয়েছে। 

বৃষ্টি কমে যেতেই আবার দিনের আলো উকি দিয়েছে । এখন 
বিকেল সাড়ে ছটা । গ্রীষ্মের ফুরোপে এসময় কড়া রোদ থাকার 
কথা । কিন্তু আকাশ মেঘল। বলে রোদ উঠতে পারে নি । তবে যথেষ্ট 
আলো রয়েছে । দৃ্টিগ্রান্তা স্বাভাবিক হয়েছে । আর তাই পথের 
আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে । এসব দেশের “পাবলিক ওয়ার্কস, 
দপ্তর দেখছি সর্বদা পাবলিকের সুখ-স্থবিধার প্রতি নজর রাখেন । 

পথের ছুপাশে তেমনি বড় বড় গাছের সারি। এতক্ষণ বৃষ্টির 
জন্য বুঝতে পারি নি। এখন দেখছি পথে প্রচুর গাড়ি। আগামী 
কাল সোমবার । এরা বোধকরি “উইক-এগ্ড জরমণ সেরে ঘরে 
ফিরছেন । ফুরোপে জীবনের সংজ্ঞা ভিন্ন। আমাদের মতো! তাদের 
জীবন চাকরি-বাজার-রামা-খাওয়া আর সন্তান পালন নিয়ে নয়। 
ভোগ আর আনন্দ নিয়ে এদের জীবন এবং এর! বড়ই ভ্রমণ 
বিলাসী । 

নামুরের পথ ছেড়ে আমরা 1॥ 4১) ধরে এগিয়ে চললাম । 
লুক্সেমবুর্গ থেকে আবার আমাদের ফিরে আসতে হবে এখানে । 
এখান থেকে এ চল্লিশ নম্বর পথ ধরে জর্মনী যাবো । 

নতুন পথে বেশিক্ষণ চলতে হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছে 
গেলাম ক্ষুদ্ররাষ্ট্র লুক্সেমবুর্গের রাজধানী লুক্সেমবুর্গ শহরে ৷ ছবির 
মতো সুন্দর শহর । এরশ্বর্ষশালী শহর। মস্থণ ও ঝকৃঝকে প্রশস্ত 
পথ। পথের পাশে প্রাসাদের সারি। কোথাও স্তস্ত-সথসজ্জিত 
সুপ্রাচীন অক্টালিক! আবার কোথাও গগনচুস্বী স্কাইঙ্ক্যাপার। মাঝে 
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মাঝে সবুক্ধ পার্ক আর আলে! ঝলমল মার্কেটিং কম্প্রেকস । 

এখানেও বেশ বৃষ্টি হয়েছে । কিন্তু কাদা তো! দুরের কথা, পথে 
কোথাও একটু জল পর্যন্ত জমে নেই। বরং বৃষ্টিস্নাত শহরটিকে ভারী 
সুন্দর ' লাগছে । 

সন্ভন্পাতা কুমারীর মতই সে পবিত্র আর আকর্ষণীয় । 

বৃষ্টি বন্ধ হলেও আকাশ মেঘলা । এখানেও রোদ ওঠে নি। 
দিনের ম্লান আলোয় আমরা অয্লান পুক্সেমবুর্গে উপস্থিত হলাম । 
একদ]। এই শহরকে ফুরোপের একটি সবচেয়ে শক্তিশালী হুর্গনগরী 
বলা হত। বলা হত “জিত্রালটার অব. দ! নর্থ |, 

-আজ আর সে ছুর্গ নেই। ১৮৬৭ থেকে ১৮৮৩ সাল, এই দীর্ঘ 
যোল বছর ধরে ছুর্গটিকে ভেঙে ফেল হয়েছে । সেই জায়গায় এখন 
এই স্থবিশাল ও সুন্দর পার্ক আর স্ুপ্রশস্ত রাজপথ ৷ 

পথের পাশে গাড়ি থামিয়ে শঙ্কর বলছে কথাগুলো । আমরা 
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি । জয়া ছবি নেয়। 

একটু বাদে শঙ্কর আবার বলে- আপনারা জানেন দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধেও এই ছোট দেশটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে । এই 
শহরে অনতিদূরে অবস্থিত বাল্জ (73018 ) নামে একট জায়গায় 
জেনারেল জর্জ প্যাটন ও তার তৃতীয় বাহিনী নিজেদের প্রাণের 
বিনিময়ে নাংসি বাহিনীকে নিষূল করে দিয়ে হিটলারের শেব 
পরিণতির পথ বেঁধে দিয়েছিলেন। লুকেমবুর্গের কবরস্থানে তার 
প্রিয় সৈম্তদের সমাধি দিয়ে পরিবেষ্টিত জেনারেল প্যাটনের সমাধি 
মন্দিরটি আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে সুরক্ষিত । 

শঙ্কর গুড়ি ছাড়ে। অহীন বলে-_ শুনেছি, ১৯৬৩ সালে এই 
শহরের হাজার বছর পুর্ণ হয়েছে? 

_স্ট্যা। শঙ্কর উত্তর দেয়। তারপরে যোগ করে--অথচ দেখুন, 
কত সুন্দর সুন্দর বিশাল সব আধুনিক বাড়ি। এই যে ডানদিকের 
বড় বাড়িটা দেখছেন, এটা হল “কোর্ট অব. জাস্টিস অব. দা যুরোপীয়ান 
কমিউনিটি” । 
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আমরা দেখি। সত্যই বাড়ি তো! নয়, যেন একখানি রভীন 
তৈলচিত্র। 

_-এ রকম আরও বছ বাড়ি রয়েছে এ শহরে। 

- যেমন “জেনারেল সেক্রেটারিয়েট অব. যুরোগীয়ান পালামেন্ট, 
“দা যুরোগীয়ান ইন্ভেস্টমেন্ট, ব্যাঙ্ক', 'অফিস অব দা” স্ট্যাটিসটিক্স 
এ্যাণ্ড দা যুরোগীয়ান মনেটারী ফাণ্ড' ইত্যাদি। 

এতটুকু দেশ । অথচ দেশবাসীর বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বলে দেশটি 
কতবড় আন্তর্ভীতিক নেতৃত্বের অধিকারী ! 

__ এখন আমরা কোথায় চলেছি ? জয়! জিজ্ঞেস করে। 

শঙ্কর উত্তর দেয়- প্রথমে ক্যাথিভ্র্যাল অব. নোত্র-্দাম্‌। সেখান 
থেকে কিরসবার্গ । 

-কি আছে সেখানে? অহীন জিজ্ঞেস করে। 

-ক্যাথিড্র্যালের ভেতরে একটি সমাধি মন্দির আছে । আমরা 
সেটি দর্শন করব । 

কার সমাধি ? 

_ জাতীয় বীর জন ব্লাইণ্ু--এর। ১৩৪৬ সালে তিনি ক্রেসির 
€ 0795 ) যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন । 

__কিরসবার্গেকি আছে ? 

_ সেখানে ঠিক কিছু নেই। তবে সেখানকার মালভূমির ওপরে 
অবস্থিত যুরোপীয়ান সেন্টার থেকে সারা শহরের অনিন্দ্ন্ুন্দর রূপটি 
দর্শন কর! যাবে । দেখা যাবে শহরতলীর অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য । 

একবার থামে শঙ্কর। তারপরে আবার বলে-_অবশ্য জমনী 
যাবার পথেও আপনার! লুক্েমবুর্গের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে 
পাবেন। এই শহরের সৌন্দর্যে আপনার! যেমন মুগ্ধ হয়েছেন, তেষনি 
এই ছোট দেশটির বনময় পাহাড়ের নির্জনতা, শান্ত-সুন্দর তৃণভূমির 
সবুজ সৌন্দর্য ও ছুরারোহ পর্বতসন্থুল গিরিসঙ্কটের ধ্যানগন্তীর রূপ 
আপনাদের মোহিত করবে। 
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_দেশ পরে দেখা যাবে, এখন শহর লুকেমবুগ্গের কথ। বলুন । 
অহীন অনুরোধ করে । 

শঙ্কর শুরু করে_ মাত্র লাখ খানেক মানুষের শহর। কিন্তু বনু- 
ভাবে এটি এক বিশ্ময়কর মহানগরী । শহর থেকেই আপনি যেমন 
শহরতলীর পাথুরে পর্বতশিখর দেখত্যে পাচ্ছেন, তেমনি দেখতে 
পাচ্ছেন মধ্যযুগীয় দুর্গসমূহের ভগ্নাবশেষ । দেখছেন গথিক আর রনেসস 
যুগের শিল্প-স্থাপত্যে সমৃদ্ধ এই অবিস্মরণীয় গির্ভী। আর দেখতে 
পাচ্ছেন একটার পর একটা পুল পার হয়ে আমরা পথ চলেছি । 

__সত্যই তাই। কত পুল আছে এ শহরে ? 

_ পাঁয়ষট্রিটি। শঙ্কর উত্তব দেয়। 

একট। শহরে পঁয়বট্রিটি সেতু ! বিন্ময়কর ব্যাপার । 

শঙ্কর বলে- এখনও দিনের আলো! রয়েছে । সন্ধের পরে এই 
পুলগুলি আলে! দিয়ে ভারী সুন্দর করে সাজানো হবে। 

_ শুধু পুলগুলে! নয়, সেই সঙ্গে প্রতিহাসিক অট্রালিকাগুলিও । 
প্রতি পর্যটন খতুতেই এমন করা হয়। জয়া যোগ করে। 

শঙ্কর মাথ। নাড়ে। তারপরে বলে- এঁতিহাসিক অট্রালিকা 
বলতে এখানে প্রধানত বোঝায় ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকে নিমিত 
গ্র্যাণ্ড ছৃক্যাল প্যালেষ” ( 0181)0. 1)098] ), সপ্তদশ শতকে নিমিত 
“| কলেজ অব. জেন্ুইটস' (9১71%5 ) ও পা ক্যাথিড্রযাল অব. 
নোত্র-দাম্‌ঃ ( ০66 19%106 ) এবং ১৭৫১ সালে নিমিত বৈদেশিক 
দপ্তরের বাড়িটি। আর আছে রনেঈস যুগের কিছু মৃতি। 

__এগুলো কি আমর! দেখতে পাবো ? অহীন প্রশ্ন করে। 

শঙ্কর উত্তয় দেয়-_বাঁড়িগুলে। সব দেখিয়ে দেব, কিন্তু মৃতিগুলো 
দেখা যাবে না। 

_কেন? 

- সেগুলো দেখতে হলে গাড়ি থেকে নামতে হবে। কার- 
পাঁফিং অনেক দূরে দূরে । অতখানি হেঁটে মতি দেখার মতে সময়, 
নেই আমাদের হাতে । 
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' অতএব আমরা গাড়িতে বসেই লুক্সেমবুর্গকে দেখি আর শঙ্করের 
কাছে শুনি- লুক্সেমবুর্গের অপর নাম 'লিট্ল্‌ স্ুইজারল্যাণ্ড। কিন্ত 
এ শহর দেখে আপনার! সে নামের সার্থকত৷ বুঝতে পারবেন না। 
ছোট সুইজারল্যাগ্ডকে জানতে হলে আপনাদের যেতে হবে স্থ্যর্‌ 
(9076 ) উপত্যকায় । সেখানে আপনার! অপরূপ বনময় পাহাড় 
দেখতে পাবেন । দেখতে পাবেন একাদশ শতকের মঠ ও ত্রয়োদশ 
শতকের গির্জী। আর বন্ধ ছর্গেব ভগ্নাবশেষ। এগুলোর বয়স চার 
শ' থেকে হাজার বছর। দেখতে পাবেন একটি ছোট যাদুঘর, যে 
বাড়িতে একদা ফরাসী সাইত্যের বেদব্যাস ভিক্তর উ্যগে বাস 
করেছেন । 

আচ্ছা ব্রাসেলস থেকে তো কেবল “লিটল. বয়' কিনেই 
কর্তব্য শেষ করলে । এখান থেকে অন্তত একট ভাল স্মতিচিহ্নু নাঁও। 
এতক্ষণে জয়া মনের ভাব প্রকাশ করে। 

শঙ্কর যেন বিপদে পড়ে । থতমত খেয়ে জবাব দেয়-_কি কিনবে 
বলো? 

_এখানকার কোন বিখ্যাত জিনিস। যেমন চীনামাটির বাসন 
কিংবা কাঠের ওপরে খোদাই করা কোন সৌখীন জিনিস আর 
চকোলেট । 

আমি চকোলেট খাবে বাবা ! শ্রীমান অমৃতও মায়ের দলে । 

পিতা চুপ করে থাকতে চায়। কিন্থ পুত্র তাকে মৌনব্রত অব- 
লর্বনের স্বযোগ দেয় না। সে সিট থেকে নেমে শঙ্করের পেছনে এসে 
দাড়িয়েছে। তার কাধে একখানি হাত দিয়ে বলে ওঠে__ও বাবা! 
গাড়ি থামাও না । আমি চকোলেট খাবো । 

_স্থ্যা, থামাচ্ছি বাবা! চকোলেটের দোকান দেখতে পেলেই" 
গাড়ি থামাবো। তুমি এখন মায়ের পাশে গিয়ে বসো, নইলে পড়ে 
মাবে। * 

বয়স যা-ই হোক, চলতি গাড়িতে যে ফীড়িয়ে থাকতে নেই, 
এ কথাটি ওর অজানা নয়। তাই সে পিতার আদেশ পালন করে। 
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মায়ের পাশে গিয়ে বসে আনন্দে বলে ওঠে কি মঞ্জা, লুক্-চকোলেট 
খাবেো।। 

তার মানে লুক্সেমবুর্গের চকোলেট যে ভাল. এ খবরটা তার 
অজানা নেই। কেনই বা থাকবে? একে তো! এষুগের ছেলে, তার 
ওপরে জন্মেছে জর্মনীতে | 

স্বতরাং শঙ্কর গাড়ি পার্ক করে । আমরা একটা বাজারে আজি । 
জয়া একজোড়া কাঠের ঘোড়া কেনে । খোদাই কাজটি ভারী সুন্দর । 
আখরোট কাঠের কাশ্দীরী জিনিসপত্রের কথা মনে পড়ছে আমার । 

কেনাকাটার পরে আমর! একটা রেস্ুতর'য় আসি। চা ও পেন্টি 
খেয়ে নিয়ে আবার গাড়িতে এসে বসি । বলা বাস্ছল্য তার আগে 
অহীন শ্রীমান অমৃতকে লুক্স-চকোলেট এনে দিয়েছে । তাই মে আর 
কিছুই মুখে দিল না। কারণ সে চা খায় না এবং পেন্টি নাকি তার 
ভালে! লাগে না । আর চকোলেট হাতে পেলে কারই বা তা লাগে ? 


রাত এগারোটায় আমরা কোবলেঞ্জ (7.01614) এলাম । 
রাইন আর মোজ্েল নদীর সঙ্গমে সমৃদ্ধ জর্মন শহর কোবলেঞ্জ ।**" 

কিন্ত কোবলেঞ্জের কথা আজ নয়। পরশু কৃষ্ণারণ্যে যাবার 
পথে আমরা আবার এখানে আসব । তখন ভাল করে দেখে নেওয়া 
যাবে পশ্চিম-জর্মনীর এই জেলাসদরটিকে । এখন যে জন্য এখানে 
যাত্র! বিরতি, সেই কাজট্রকু করে নেওয়া যাক । 

প্রধান কাজ তেল নেওয়া । তারপরে ডিনার কর । কারণ 
এখান থেকে বন্‌ যেতে একঘণ্টার ওপরে লাগবে । অত রাতে তৃণা- 
দিকে কষ্ট দেওয়া! উচিত হবে না। 

তেল নেওয়া হলে গাড়ি রেখে আমর! রেস্তরয় আসি। 
আমাদের একটা ট্বেল দখল করতে বলে শঙ্কর তৃণাদিকে টেলিফোন 
করতে ষায়। 

একটু বাদে ফিরে এসে বলে- মামি এখানে ডিমার করতে বারণ 
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করলেন। বললেন, হালক1 কিছু খেয়ে নিয়ে আমরা যেন তাড়াতাড়ি 
চলে বাই, তিনি আমাদের রাল্ন। করে রাখবেন । 

_-মাসির কষ্ট হবে। জয়া বলে_-তবে আমাদের ভালই হল । 

_কেন বলো তো? বুঝতে পারি না ওর কথা। 

জয়া জবাব দেয়-__এখানে খেলে তে৷ সেই স্থ্যপ স্তাগুইচ কিস্বা 
হ্যামবার্গার আর পুডিং ইত্যাদি অখাদ্যগুলে৷ খেতে হত। আর মাসি 
আমাদের জন্য 'ডাল-ভাত আলুসিদ্ধ রান্ন। করে রাখবেন । 

অগত্যা কোল্ড ড্রিংকস আর কেক খেয়েই কোবলেঞ্জ থেকে 
বিদায় নিতে হল। গাড়ি ছাড়ার আগে ঘড়ি দেখে শঙ্কর। বলে 
_-বাঁরোটা বাজতে দশ, তার মানে আমরা রাত একটা নাগাদ বন্‌ 
পৌছে যাবো। 

_-তার মধ্যে মাসিরও রান্না শেষ । গিয়েই গরম ভাত পাওয়া 
যাবে। 

শ্রীমতী জয় বাঙাল হলেও বছর দশেক জর্মনীর স্থায়ী বাসিন্দা । 
তবু আলুসিদ্ধ সহযোগে গরম ডাল-ভাতের প্রতি আকর্ষণ তার 
কিছুমাত্র কমে নি। ভেতো বাঙালী আর কাকে বলে? 

রাতে অটোবান থেকে শহরগুলি ভারী সুন্দর দেখায় । সর্বত্রই 
অটোবান শহরের বাইরে দিয়ে গিয়েছে । উঁচু পথ থেকে আলে৷ 
ঝলমল নগরগুলিকে ব্বপ্নপুরী বলে মনে হয় । মনে হয় মাটির পৃথিবী 
নয়, সেখানে লক্ষ তারার দেয়ালী। 

তাই দেখতে দেখতে আমরা রাত একটার একটু আগেই বন্‌ 
শহরের উপকণ্ঠে পৌছে গেলাম । সত্যই শস্করকে সাবাস দিতে হবে 
শ' সাতেক কিলোমিটার গাড়ি চালিয়েছে । মাঝখানে বড়বৃষ্টি 
হয়েছে । তবু সে ঠিক সময়ে আমাদের বন্‌ নিয়ে এসেছে । 

অটোবান ছেড়ে গাড়ি শহরের পথ ধরে। আমর! সেই লক্ষ 
তারার দেয়ালীর দিকে এগিয়ে চলেছি । 

অবশেষে বন্‌ শহরে প্রবেশ করি। শঙ্কর আবার ঘড়ি দেখে। 
বলে-_-এখনে। একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি আছে। আমরা 
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তারই মধ্যে মাসির বাড়ি পৌছে যাবো । 

_-আর গিয়েই গরম ভাত পেয়ে যাবো । 

জয়া সেই একই কথা বলে। বেচারীর বোধকরি খুবই খিদে 
পেয়েছে। আর শুধু ওকে বলেই বাকি হবে? সবারই খিদে 
পেয়েছে । এবং গরম ভাত পেলে প্রত্যেকেই খুশি হব । 

কিন্ত ষিনি আজ বেলজিয়ামের ঝড়ে আমাদের রক্ষা করেছেন. 
সেই কৌতুকপ্রিয় ছষ্ট দেবতাটি তখন বোধকরি অলক্ষ্যে বসে হেসে 
নিচ্ছিলেন । কারণ গাড়ি চলছে তো চলছেই । শঙ্কর গাড়ি থামাবার 
নামটি করছে না । পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট করে আধঘন্টা কেটে 
গেল। আমার ত ধের্ষের বাধ ভেঙে যায়। বলে ফেলি এখনও 
তৃণাদির বাড়ি আসছে না কেন? 

_ আমার মনে হচ্ছে, তুমি পথ ভুল করেছো! । জয়াও বলে ওঠে। 

- আমারও তাই মনে হচ্ছে । এতক্ষণে কথা বলে শঙ্কব। 

পথ ভূল হয়েছে । এত রাতে অচেনা শহরে পথ ভূল ! আমি 
গ্রমাদ গণি। কিন্তু কোন কথা বলি না । অহীনও নীরব থাকে । এ 
অবস্থায় আমাদের কোন কথ। বলা ভাল দেখাবে না। 

শঙ্কর কি যেন একটু ভাবে । তারপরে গাড়ি থামিয়ে আলো 
জ্বালে। একখানি ম্যাপ বের করে কিছুক্ষণ ধরে দেখে । তারপরে 
জয়াকে বলে দেখো তৌ, এই ফ্রিয়েডস্ডরফ্যের্‌ স্টাসে যেতে হলে 
কোনদিকে যাওয়া উচিত হবে। 

জয়! উঠে দাড়িয়ে মানচিত্রখানি দেখে । তারপরে বলে কিন্ত 
আমরা এখন ক্ষোথায় আছি? 

-_তাই তো বুঝতে পারছি না । 

_-তাহলে তুমি পথ খু'জে পাবে কেমন করে ? 

-_কাউকে জিজ্ঞেস করলে হয় না। অহীন সবিনয়ে প্রস্তাব 
করে। 

কথাটা আমারও মনে হয়েছিল । কিন্ত আমি বলতে পারি নি। 
কারণ যুরোপে আঁমি কাউকে বড় একটা পথের কথ জিজ্ঞেস করতে 
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দেখি নি। ফুরোপের প্রত্যেক দেশেই পথে পথে পথচলার চমৎকার 
নির্দেশিকা থাকে । আর সর্বত্র বিনামূল্যে স্থানীয় মানচিত্র পাওয়া! 
যায়। সবাই তারই সাহায্যে দেখে-শুনে বুদ্ধি খাটিয়ে চলা-ফের 
করেন। 

আর তাই বোধকরি শঙ্কর বলে ওঠে না না, জিজ্জঞেস করার 
দরকার হবে না। আমি তে। আজ বন শহরে নতুন আসি নি। মাসি 
এই বাড়ি নেবার পরেও, দুবার এসে গিয়েছি । পথে কোথাও একটা 
গাইড-ম্যাপ পেলেই মাসির বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে । 

সে আপার গাড়ি ছাড়ে । গাড়ি চলতে থাকে, কখনে। মোজা, 
কখনো বাঁয়ে, কখনো ব। ডাইনে । কিন্তু কোথায় গাইড-ম্যাপ ? 

শেষ পর্যস্ত পাওয়া গেল একটা । পথের ধারে সাইনবোর্ডের 
আকারে বেশ বড় একখানি মানচিত্র । ইঞ্জিন বন্ধ করে শঙ্কর নেমে 
যায় গাড়ি থেক । জয়াও তার সঙ্গে যায়। আমি ঘড়ি দেখি । সে 
কী! এযে আড়াইটে বাজে! তার মানে আমরা দেড় ঘণ্টা ধরে 
বন্‌ শহরের পথে বনবন করে ঘুরে বেড়াচ্ছি । আচ্ছা, এটা! কি বন্‌ 
শহর, কোলন নয় তো ? 

ওরা ফিরে আসে । ছুজনে জায়গায় বসে। তারপরে শঙ্কর বলে 
-_-ন! কোন লাভ হল না। ম্যাপটায় শহরের যে অংশ রয়েছে, তার 
মধ্যে ফ্রিয়েডস্ডরফ্যের স্টাসে দেখতে পেলাম ন1। 

শঙ্কর গাড়ি ছাড়ে, গাডি চলতে থাকে । আমরা চুপ করে থাকি । 
ওর! আমাদের বেড়াতে নিয়ে এসেছে । আমাদের পক্ষে কোন 
আকুলত। প্রকাশ করা উচিত হবে না । 

একটু বাদে জয়া কথা বলে- কাউকে একবার জিজ্ঞেস করে নিলে 
পারতে । 

কথাটা বোধকরি এখন আর শঙ্করের অপছন্দ নয়। তবু সে 
বলে--কাকে জিজ্ঞেস করব বল? পথে যে লোকজন নেই। যদি 
ছ্য়েকজনকে পাওয়াও যায়, তার! তো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে 
'না। হয় ভূল পথ দেখাবে, নয় অন্য ঝামেল। বীধাবে । 


৪6৯ 


জয়া আর কিছু বলতে পারে না । গাড়ি চলতে থাকে । গাড়ি 
তো চলছে প্রায় হু-ঘণ্টা ধরেই, কিন্তু পথ যে ফুরোচ্ছে না । 

কিছুক্ষণ বাদে শঙ্কর নিজেই বলে ওঠে__-একমাত্র একট! পোলিং- 
সাইভাখে (7011%915901)9 )) নিদেনপক্ষে একজন পোলি্ৎসিই 
( চ011%1১6 )-এর দেখ। পেলে মাসির বাড়ির পথটা জেনে নেওয়৷ 
যেত। 

_-ারা কারা । আমি প্রশ্ন করি। 

শঙ্কর অথব। জয়া কিছু বলতে পারার আগেই অহীন বলে ওঠে-__ 
পুলিশ চৌকি কিন্বা। পুলিশ কন্স্টেবল। 

অহীন কেমিস্ত্রীর ডক্টরেট । যে .কোন বিজ্ঞানীর! কাছে জর্মনী 
তীর্ঘভূমি। তাই সেজর্সনীতে বেড়াতে আসার আগে প্রয়োজনীয় 
জর্সন শিখে এসেছে । 

কিন্তু জর্মনীর বাসিন্দা শঙ্কর রায় যে জর্মনীর রাজধামীতে তার 
মাসির বাড়ি খু'জতে গিয়ে রাত কাবার করে ফেলল । রাত তিনটে 
বাজে । 

ব্যাপারটা বড়ই বিস্ময়কর । শঙ্কর বহুবার ৰন্‌ এসেছে । আমাদের 
চোখে যুরোপের শহরগুলিতে সব রাস্তাই মোটামুটি একরকম। এক 
একটি পথের বাড়িগুলিও তাই । কিন্তু শঙ্করের চোখে তে৷ তা নয়। 
শঙ্কর কেন সারারাত ধরে এমন দিশাহারা পথিকের মতো ঘুরপাক 
খাচ্ছে? 

অদৃষ্ট খারাপ হলে য1 হয়, আধঘন্ট! ঘুরেও কোন পুলিশচৌকি 
চোখে পড়ল না। এমন কি কোন পুলিশ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। 
এদেশ থেকে কি চুরি ডাকাতি রাহাজানি বলাংকার ইত্যাদি যাবতীয় 
অপরাধ অনৃষ্ত হয়েছে ! 

বোধকরি হয় নি। কারণ শেষ পর্যস্ত ছুজন পুলিশের দেখ! 
পাওয়া গেল। আর তাদের দেখতে পেল জয়! । পেয়ে চিৎকার 
করে উঠল । অনেকটা স্বর্গ হাতে পাবার মতো । তরে ততক্ষণে 
বাত সাড়ে তিনটা বেজে গিয়েছে । 
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তা! যাক গে। শেষ পর্যন্ত সেই যুগল-পুলিশের পাশে এসে 
গাড়ি থামায় শঙ্কর । ওরাই এগিয়ে আসেন আমাদের কাছে । বোধ 
করি বুঝতে পেরেছেন, আমরা বিপদে পড়েছি । 

শঙ্কর ও জয়া জানল খোলে । তারা আমাদের বিপদের কথ 
বলে। কোন্‌ পথে তৃণাদির বাড়িতে যাবো, জিজ্ঞেস করে । 

না, বলতে পারেন না ওরা । শঙ্কর ও জয়! যথাসাধ্য জায়গাটার 
পরিচয় দেবার চেষ্টা করে। পুলিশ ছুজন নিজেদের মধ্যে আলোচন। 
করেন। কিন্তু কোন হদিশ দিতে পারেন না । অর্থাৎ আমর! যে 
তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম । 

অসহায় শঙ্কর গাড়ির জানালা বন্ধ করতে যায়। বাধ! দেয় জয়! । 
সে বাংলায় বলে ওঠে আচ্ছা! আমরা এখন কোথায় আছি; একটু 
জেনে নিলে হত না? 

_-তাতে কি লাভ হবে? 

আমরা কোথায় আছি জেনে নিয়ে মাসিকে ফোন করলে, তিনি 
আমাদের পথ বূলে দিতে পারতেন । মাসি যে বন্থকাল এই শহরে 
আছেন। 

প্রস্তাবটা পছন্দ হয় শঙ্করের। সে পুলিশ যুগলের কাছে সেই 
কথাই জানতে চায়। ওরা বলেন, আমর! এখন [1190710 907:9/888 
নামে একটা রাস্তার ওপরে রয়েছি । এই রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে 
গেলেই পথের বাঁদিকে মঃ1606178 1১196 দেখতে পাবো । 

ওদের ছুজনকে ধন্যবাদ দিয়ে শঙ্কর আবার গাড়ি ছাড়ে। তর! 
ঠিকই বলেছেন । খানিকটা! এগিয়েই ম11906758 195. আর তার 
সামনেই একটা টেলিফোন বুথ পেয়ে যাই। 

মুরোপের সব দেশে সর্বত্র এইরকম পাবলিক টেলিফোন বুথ 
রয়েছে । পথের পাশে সুন্দর কাচের ঘর। পয়স! দিয়ে সেখান 
থেকে পৃথিবীর ষে ফোন জায়গায় ফোন করা যায়। এবং ফোনগুলি 
কখনই অন্ুস্থ হয়ে পড়ে ন7া। আর কেউ কখনো! এই বুথগুলি থেকে 
কোন জিনিস বাড়ি নিয়ে যায় না। কারণ টেলিফোন জনজীবনের 
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একটি অত্যাবশ্যক বস্ত। এদেশে প্রত্যেক পরিবারের ফোন থাকে 
এবং ফোন নম্বর ছাড়া কারও ঠিকান৷ সম্পুর্ণ নয়। 

ফোন পেয়ে তৃণাদি যেন আকাশ হাতে পেলেন । খুবই স্বাভাবিক। 
তিনি আশ। করেছিলেন, আমর! রাত একটা নাগাদ বাড়ি পৌছে 
যাবো আর এখন ভোর চারটে । দেরি হলেই দুর্ঘটনার আশঙ্ক। আর 
অটোবানে হুর্ঘটনা মানেই মৃত্যু । 

যাক গে, তৃণাদি নিশ্চিন্ত হলেন। শঙ্কর ও জয়! জনকেই তিনি 
ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন, কোন্‌ পথে কিভাবে আমর! তার বাড়ি 
পৌঁছব? শঙ্কর ম্যাপ খুলে বুঝে নিল। 

না, এবারে আর কোন ভূল হল না। এবং অপেক্ষাকৃত আস্তে 
গাড়ি চালিয়েও শঙ্কব আমাদের বিশ মিনিটের মধো টেগোর 
ঈন্স্টিটিউটের সামনে পৌছে দিল। 

তৃণাদি ড্রয়িংক্মে বসেছিলেন । তাব মানে আমাদের মতো 
তিনিও সারারাত জেগে রয়েছেন । 

গাড়ির শব পেয়েই তিনি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। 
জয়ার কাছ থেকে অম্ৃতকে কোলে তুলে নিলেন। তারপরে সহাস্যে 
জানালেন_যদিও এখন ভোর “ফোর-টুয়োন্টি, তাহলেও ভাত গবম 
রেখেছি। 

জয়ার সঙ্গে আমরাও খুশি হয়ে উঠি। গরম ভাতের খবর /পয়ে 
সব যাত্রা-যন্ত্রণ। জল হয়ে গেল। ভেতে। বাঙালী আর কাকে বলে ? 
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॥ ভিন ॥ 


“পশ্চিম-জমনীর রাজধানী ননবাসী হতে চললেন শুনে পাঠক যেন 
বিচলিত না হন। এ' “বনের উচ্চারণ “ঘরের মত। বাংল! 
উচ্চারণের অলিখিত আইন অনুযায়ী 'ন? অথবা! "৭ পরে থাকিলে 
একমাত্রিক শবে "অ? কারটি *ও" কারে পরিণত হয় । যথা_ মন, বন, 
উচ্চারিত হয় মোন, বোন; __ইত্যাদ্দিবপে । কিন্ত এই জর্মন 13011) 
শকেনর উচ্চারণে “বয়ের স্বরবর্ণাটি “ঘরে'র অ-কারের মত উচ্চারিত হয়। 
তা পরাধীন জর্মনী আজ বনে রাজধানী পেয়ে যেন ঘর পেয়েছে 
একথা অনায়াসে বল। যায় । 

কাগজে বেরিয়েছে বনের লোকসংখ্য! এক লক্ষ । আমাদের দেশে 
যেমন বলা হয়, পাঁচ বংসর লালন করবে, দশ বৎসর তাড়না করবে 
এবং ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের ম্যায় আচরণ 
করবে, জর্মনীতে ঠিক তেমনি আইন, কোনো! শহরের লোকসংখ্য। 
যদি এক লক্ষে পৌছে যায় তবে তিনি সাবালক হয়ে গেলেন, তীকে 
তখন 'গ্রোস-স্টাট্‌” বা বিরাট নগররূপে আদরকদর করে বালিন ম্যুনিক 
কলোন হামবৃর্গের সঙ্গে একাসনে বসাতে হবে । অর্থাৎ মাকিন ইংরেজ 
কর্তাদের মতে বন বিরাট নগর এবং জর্মনীর রাজধানী তাঁরা বিরাট 
নগরেই স্থাপন! করেছেন । 

কিন্তু এই কেঁদে কুকিয়ে টায়ে-টায়ে এক লক্ষী শহরেই রাজধানী 
কেন করতে হল ? আমি বন শহরে বহু কর্মক্লান্ত দিবস এবং ততোধিক 
বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছি । বনের হাড়হদ্দ আমি বিলক্ষণ জানি। 
তার লোকসংখ্যা কি কৌশলে ১৯৩৮ সালে এক লক্ষ কর! হয়েছিল 
সেও আমার অজ্ঞান নয়। এক-লক্ষী হয়ে সাবালকত্ব পাবার জন্য 
বন কায়দা করে পাশের একখান! গ্রামকে আদমশুমারীর সময় আপন 
কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিল-_-বদিও সে গ্রামটি বনের উপকণ্ঠে অবস্থিত 
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নয়, ছু'য়ের মাঝখানে বিস্তর যব-গমের তেপাস্তরী ক্ষেত । 

আসল তত্ব হচ্ছে বন রুশ সীমান্ত থেকে অনেক দূরে । মাকিন 
ইংরেজ ধরে নিয়েছে আসছে লড়াইএ অর্মনী রুশের বিরুদ্ধে লড়বে 
এবং তখন রাজধানী যদি রুশ সীমান্তের কাছে থাকে, তবে তাতে মেলা 
অস্মুবিধা প্যারিশ ফ্রান্সের উত্তর সীমান্তে থাকায় তাকে যেমন 
প্রতিবারেই মার খেতে হয়, বেড়ালের মত রাজধানীর বাচ্চ! নিয়ে 
কখনো লিয়ে কখনো ভিশিময় ঘুরে বেড়াতে হয়। 

কিন্তু বনে রাজধানী নির্মাণে আরেকটি মারাত্মক তথ্য আবিষ্কৃত 
হয়ে গেল। বেলজিয়ম যে রকম প্রতিবার জর্সনীকে ঠেকাতে গিয়ে 
বেধড়ক মার খেয়েছে, এবার জর্মনী রুশকে ঠেকাতে গিয়ে সেইরকম 
ধারাই মার খাবে। বালিন গেছে, ফ্রান্বফুর্ট যাবে, বনও বীচবে না। 

কিন্ত থাক এসব রসকষহীন রাজনীতি চা । বরঞ্চ এসে! সহদয় 
পাঠক, তোমাকে বনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই । 

এপারে বন, ওপারে “সিবেন গেবিষেঁ” অর্থাৎ সপ্তশ্রীলাচল। 
মাঝখানে রাইন নদী । সে নদীর বুকের উপর দিয়ে জাহাজ চড়ার জন্য 
প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ লোক তামাম ইউরোপ আমেরিকা থেকে জড়ো! 
হয়। নদীটি একে-বেঁকে গিয়েছে, ছুদিকে সমতল জমির উপর গম- 
যবের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ছবির মত ঝকঝকে তকতকে ছোট্ট ছোট 
ঘরবাড়ি, সমতল জমির পিছনে ছু সারি পাহাড় নদীর সঙ্গে সঙ্গে 
এ'কেবেঁকে চলে গিয়েছে_ মেঘমাগ্নিষ্টসান্তুং ।---” 

ওপরের এই লেখাটি যে আমার নয়, এটি বুঝতে বোধ করি কোন 
অন্ুবিধে হয় নি। লেখাটি স্ুপর্ডিত ও স্থুরসিক সাহিত্যিক সৈয়দ 
মুক্ততবা আলী সাহেবের। তিনি কয়েক বছর এই বন্‌ শহরে বাস 
করেছেন এবং এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ডক্টরেট হয়েছেন। 
তার চাইতেও বড় কথা তিনি আমার মতো! বনু বাঙালের সঙ্গে বন্‌ 
শহরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন । 

সকাল ম'টায় ঘুম ভেঙেছে । ঘুমের কোন দোষ নেই। কারণ 
ভোর 'ফোর টুয়ে্টি-তে বাড়ি পৌছে গরম ভাত খেয়ে শুয়ে পড়তে 
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সকাল “ফাইভ টুয়েন্টি বেজে গিয়েছিল। তার মানে নিজ্রাদেবী চার” 
ঘণ্টাও আমার দখল পান নি। 

কিন্তু ঘুম ভাঙার পরে আমি ঘুমের কথা ভাববার অবকাশ পাই 
নি। ঘুম চোখে আলী সাহেবের কথ! ভাবছিলাম । তিনিই যে 
তাঁর অমর লেখনীর মাধ্যমে আমার সঙ্গে এই বন্‌ শহরের প্রথম 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন । 

তাহলেও আর তার কথ! ভাব গেল না। উঠে পড়তে হল। 
অহীনকেও জাগাতে হল। দিলওয়ার এসে গিয়েছে । 

বাংলাদেশের ছেলে দিলওয়ার । বয়স বছর ত্রিশ । প্রায় বছর 
দশেক হ'ল এখানে বাস করছে । রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে। 
আরও বেশ কিছু বাংলাদেশী যুবক তার মতো! এখানে বসবাস করছে। 
কেউ কেউ জর্মন মেয়ে বিয়ে করে স্থায়ী হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে 
£ বাংলাদেশ সরকারের কি অভিযোগ জান। নেই আমার । তবে এদের 
আমি কিছুতেই সন্ত্রাসবাদী বলে ভাবতে পারি না । ছু'বছর আগেও 
ওদের দেখে গিয়েছি! এবারেও দেখছি । বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রতি এরা জমান শ্রদ্ধাশীল রয়েছে । এদেশে বঙ্গসংস্কৃতির প্রচার 
ও প্রসার সাধনায় তারা তৃণাদির অগ্যতম শ্রেষ্ঠ সহায় । 

মুখ-হাত ধুয়ে আমি ও অহীন ভেতর বাড়িতে আসি। কিন্ত 
তার আগে তৃণাদির বাড়ির একটু বর্ণনা দেওয়।৷ দরকার । আগেই 
বলেছি, বাড়ির সামনে রাস্তাটির নাম ফ্রিয়েসডরফ্যের স্টাসে । স্টাসে 
মানে স্ট্রীট বা পথ। বানান :৪61889', 

তৃণার্দির বাড়ির রাস্তাটা প্রকাণ্ড কিছু না হলেও মোটামুটি চওডা 
পথ। পথের ধারে নেমপ্লেট-__4080০79 17780606 পথের পাশে 
বড় বাড়িটার ঠিক পেছনে তৃণাদির বাড়ি। একটা গলি পার হয়ে 
পৌছতে হয়। গলিতে গাড়ি চলতে পারে । বাড়ির সামনে এক- 
ফালি অঙ্গন। আঙ্গিনার ছুপাশ জুড়ে ইংরেজি “এল' অক্ষরের 
আকারে একখানি একতল! বাড়ি। অপর হুটি পাশে সবুজ গাছের 
বেড়া। আঙ্গিনাটুকু তৃণাদির গ্যারেজ-কাম্-গার্ডেন। প্রচুর' ফুলগাছ 


৫৫ 


লাগিয়েছেন। তাতে নান! রঙের ফুল ফুটেছে । অর্থাৎ বনু শহরের 
টেগোর ইন্সটিটিউটের পরিবেশটি মোটামুটি শাস্তিনিকেতনী ৷ 

বাড়িখানি ছুটি অংশে বিভক্ত । সামনের অংশটিতে বড় হুখানি 
বেডরুম, একখানি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম, রান্নাঘর ও বাথরুম । 
এই অংশই তৃণাদির বাসগৃহ । অপরাংশ বাথরুম-সংলগ্ন প্রকাণ্ড এক- 
খানি হলঘর । ঘরের দুপাশে ছুখানি ডিভান ও কয়েকখানি চেয়ার 
এবং একখানি টেবল। অপর ছুপাশে দেওয়াল ঘেষে ছুটি ল্ব। 
বুকশেলফ.। প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথের বাংলা ইংরেজী ও জর্মন বই । 
ঘরের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ ও বেখোফেন সহ কয়েকজন জর্মন ও 
ভারতীয় মনীধীর ছবি। 

ঘরের মাঝখানে কার্পেট পাতা । সেখানে নানা. রকমের ভারতীয় 
বা্চযন্ত্র__বীণ! এত্রা্জ সরোদ সেতার তানপুরা ঢোল খোল করতাল 
বাঁশি ও তবল! ইত্যাদি । 

বেশ কয়েকজন শ্রন্ধেয় ব্যক্তির পদধূলিতে ধন্য হয়েছে এই 
ইন্সটিটিউট । এখানে এসেছেন স্থুসাহিত্যিক প্রবোধকুমাঁর সান্যাল, 
অধ্যাপক ড. সোমেন্দ্রনাথ বস্থু ও তার স্ত্রী অধ্যাপক ড. ঞ্জুল। 
বন্থু, বাউল পূর্ণচন্দ্রদাস, সেতারবাদক নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়; পণ্ডিত 
রবিশঙ্কর প্রমুখ । 

ইন্স্টিটিউটের এই ঘরখানিতেই আমার এবং অহীনের রাত্রি- 
বাসের ব্যবস্থা হয়েছে । কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সবই বাড়ির অপর 
অংশে। শঙ্কর আর জয়াও সেই অংশে রয়েছে । ওরা এখনও 
ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক গে। গৌরের ফ্লাইট পৌঁছবে সেই ছুপুর বারোটায়। 
তাকে কোলন বিমানবন্দর থেকে নিয়ে আস! ছাড়া শঙ্করের আজ 
আর কোন কাজ নেই। ওরা আমাদের সঙ্গে বন-ভ্রমণে বের হচ্ছে 
না। কেনই বা হবে? ওরা যে বহুবার বন এসেছে। 

আমরা ডাইনিংরুমে এসে বসি। তৃণার্দি কিচেনে কার করছেন 
আর দিলওয়ার বাপির কাছে। এই দেখো! বাপিকে সুপ্রভাত 
জানানো হয় নি। তাড়াতাড়ি উঠে তৃণাদির ঘরে আসি। দিলওয়ার 
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বাপির পাশে বসে তার সঙ্গে খেলা করছে। 

তৃণার্দির একমাত্র সন্তান বাপি। বয়স বছর পচিশ। ছুধে- 
আলতায় গায়ের রঙ। মুখখানি যেমন ুন্দর, তেমনি মিষ্টি। এক" 
বার তাকালেই কেমন একট! মায়া পড়ে যায়। অথচ ভগবানের 
অকারণ নিষ্ঠুরতায় সে অবোধ অচল ও সুক। হাতছুটি বাদ দিলে 
শরীরের উধ্বণংশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । কিন্তু নিয়াঙ্গ বড়ই ক্ষীণ । হাতে 
সামান্য শক্তি থাকলেও পা-ছুটি একেবারে শক্তিহীন। ফলে সে 
দাঁড়াতেই পারে না। তাকে সর্বদা বসে কিন্ব! শুয়ে খাকতে হয়। 
আর হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। 

আমরা ওকে অবোধ আব মুক মনে করলেও, বাপি কিন্তু ঠিক 
তানয়। ওর আচরণ দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়, সবই বুঝতে পারে 
এবং সে কথাও বলে। কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না, বুঝতে 
পারে তার ন্েহময়ী মা আর দিলওয়ার ও বাবলুর মতো কয়েকজন 
আপনজন । এখনও দিলওয়ার খেলা করতে করতে বাপির সঙ্গে 
কথা বলছে। 

জন্মের অনতিকাল পরে এক আকস্মিক হুর্ঘটনার ফলে বাপি 
এমনি হয়ে গেছে । চিকিৎসা বিদ্যার স্বর্গ জর্মনীতে যথাসাধ্য চিকিৎসা 
করিয়েও তৃণাদি তাকে যখন ভাল করে তুলতে পারলেন না, তখন 
বাপির বাবা ডক্টর পুরোহিত সহ সকল শুভান্ুধ্যায়ী বাপিকে কোন 
প্রতিবন্ধী-আশ্রমে দিয়ে দেবার পরামর্শ দিলেন। তাদের পরামর্শের 
যৌক্তিকতা স্বীকার করেও স্নেহান্ধ মা তার একমাত্র সম্তানকে অপরের 
হাতে সপে দিতে পারলেন না। পঁচিশ বছর ধরে শুকতারার মতো 
শিয়রে জেগে থেকে তিনি তার অসহায় পুত্রের সেবা করে চলেছেন । 
মল-মুত্র ত্যাগ করানে। থেকে দাড়ি কামিয়ে দেওয়া পর্যন্ত অক্ষম 
সন্তানের সব কাজ তাকে নিজের হাতে করতে হয়। সম্ভান সেবার 
এমন স্বগণয় দৃষ্টান্ত আর জ্ঞান নেই আমার । এবং তৃণার্দির মতো! 
মমতাময়ী মা আমি খুব কমই দেখেছি। 

তাহলেও এ বাড়িতে এলে কিন্ত তৃণাদির চেয়ে বাপির হবন্াই বেশি 
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বেলাঁজয়াম থেকে বাভেরিয়া--৪ 


কষ্ট হয়। মায়ের মমতাটুকু যে পুরোপুরি পেয়েছে সে। বাড়িতে 
কেউ এলে সে যেমন খুশি হয়, বাড়ি থেকে চলে যেতে দেখলে তেমনি 
£খ পায়। তাই যাবার সময় যেতে হয় পালিয়ে । গতকাল রাতে 
আমাদের দেরি হওয়ায় সে নাকি কেবলি ছটফট করেছে ।” আবার 
আক্ত সকালে আমাদের দেখে বড খুশি হয়ে উঠেছে। কিন্তু আগামী 
কাল আমরা যে সত্যি সত্যি ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি ! 

ভাবলে মনটা ভারী হয়ে ওঠে। কিন্ত কি করব? আমিষে 
পথিক। আমার কাছে তৃণাদির এ বাড়িও যে পাস্থশালারই মতো। 
তবে এখান ৫থেকে বিদায় নেবার পরে পথ চলতে গিয়ে বার বার বাপির 
কথা মনে পড়বে । কারণ আগেই বলেছি, একবার ওর মুখখানি 
দেখলে আর ভোল! যায় না। এক বিচিত্র মাত্বার জালে জড়িয়ে 
পড়তে হয়। 

বাপিকে সুপ্রভাত জানিয়ে আমি ও অহীন ডাইনিং রুমে ফিরে 
আসি। একটু বাদে আনোয়ারও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় । তৃণাদি 
ব্রেক-কাস্ট পরিবেশন করেন । সেই সঙ্গে তিনি দিলওয়ারকে বলে 
দেন, সে আমাদের কোথায় কোথায় নিয়ে যাবে। 

শুনে ভাল লাগে আমার । কারণ গতবার আমি এখানকার 
অনেকগুলি ত্্ষটব্যস্থল দেখেছি । দেখিয়েছেন, যাদবপুর বিশ্বাবিদ্যা- 
লয়ের অধ্যাপক ড. রাণা দত্তগুপ্ত। তিনি ও তার সুযোগ্য পত্রী 
ড. জয়গ্্রী তখন তাঁদের গবেষণার প্রয়োজনে এখানে ছিলেন । রাণাবাবু 
নিজের সব কাজ ফেলে সারাদিন আমাকে নিয়ে এই শহর ও শহর- 
তলীর পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছেন । 

আর জয়গ্রী? সে কাজের শেষে মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছিল 
তুণাদির বাড়িতে । সারা বিকেল তৃণাদিকে রান্না ও অন্যান্য যাবতীয় 
কাজে সাহায্য করেছে । এমনকি ওঁদের ছোট মেয়ে টি্কুও ডাইনিং 
রুমে প্রচুর ফাই-ফরমাস খেটেছে। আমার আগমন উপলক্ষে তণাদি 
সেদিন সন্ধ্যায় বেশ কয়েকজন জর্মন, ভারতীয় ও বাংলাদেশীকে খেতে 
বলেছিলেন । 
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প্রাতরাশ সেরে আমি ও অহীন দিলওয়ারের সঙ্গে বেরিয়ে আসি 
টেগোর ইন্স্টিটিউট থেকে । নেমে আসি পথে। নিতান্ত সাধারণ 
একটি পথ । বোধকরি ফুট চক্লিশ চওড়া হবে। ছুপাশে ফুটপাথ । 
তারপরে সারি সারি বাসগৃহ । দোকান-পাট ও অফিসের সংখ্যা কম। 
নাম ফ্রিয়েসডরফার স্টাসে। এই পথটিকে খুজে পেতে কালরাতে 
কি কষ্টটাই না পেয়েছি । 

হাটতে হাঁটতে আমরা মেট্রো স্টেশনে আসি। টিকেট কেটে 
এসক্যালেটারে চেপে প্ল্যাটফর্মে পৌছে যাই । গাড়ি আসে, উঠে বসি। 

কলকাতার মতই যাওয়া-আসার জন্য ছুটি লাইন, একমাত্র লগ্ন 
ছাড়া প্রায় সর্বত্রই দেখছি এই ব্যবস্থা । গাড়িগুলিও কলকাতার 
মতই সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কেবল সিটগুলো৷ ছুপাশের 
দেওয়ালে লাগানো নয় । পাশাপাশি ছখানি করে সিট, মাঝখানে 
প্যাসেজ । চেয়ারকারের মতো সামনের দিকে ও পেছনের দিকে মুখ 
করে পাশাপাশি আটজন বসা যায়। 

কিন্তু সিটের কথা নয়। আমি ভাবছি জর্মনীর রাজধানী বন্‌ 
শহরের মেট্রোতে চড়ে আমি কিম্বা অহীন আজ কোন উত্তেজনা বোধ 
করছি না। অথচ অহীনের এটা প্রথম যুরোপ জ্রমণ। সেদিনের 
কথা আমার বেশ মনে আছে । ছু-বছর আগে জুরিখ থেকে লগ্ডনে 
পৌছে যেদিন প্রথম মেট্রো চড়েছিলাম। পিকাডেলী সার্কাস থেকে 
কিংস ক্রস গিয়েছিলাম । আনন্দ আর উত্তেজনায় সেদিন আমি 
রীতিমত চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম । কারণ তখনো৷ কলকাতায় মেত্রো- 
রেল চলতে শুরু করে নি। 

এখন শুনেছি যুরোপের মানুষও কলকাতার মেট্রোরেলে চড়ে খুশি 
হন। হয়তে। বা কিঞ্চিৎ বিস্মিতও বোধ করেন। করারই কথ! । 
যে শহবের পথে পথে এত গর্ত আর জঞ্জাল । ফুটপাথে হাট মিলেছে । 
রাস্তার বাঁকে বীকে বাস ব্রীম প্রাইভেট গাড়ি ও রিক্লা-ঠেলার জটল।। 
স্টেশনে স্টেশনে লোকাল ট্রেনের অব্যবস্থাঁ। সবচেয়ে বড় কথ! 
চারিদিকে নিয়মহীনতার মধ্যে মেট্রোরেল কেবল কলকাতা নয়; সার৷ 
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ভারতের বিশ্বয়। আর তাই আমরা এখন ফুরোপে এসে মেট্রো চড়ে 
বিস্মিত বোধ করি না। 
"অতএব অন্যকথা ভাবা যাক। এই বন্‌ শহরের কথা৷ দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পরে জর্মনী বিভক্ত হল। ভাগ হল বালিন”? পশ্চিম 
বালিন হয়ে গেল পূর্ব-জর্মনীর মধ্যে একটি দ্বীপের মতো, সে রয়ে গেল 
মূল-ভূখণ্ড থেকে বহুদূরে ৷ রাষ্ট্রনেতারা! বন্‌ শহরকে তাদের অস্থায়ী 
রাজধানী মনোনীত করলেন । ১৯৪৯ সালে বন্‌ এই সুছর্লভ সৌভাগ্য 
অর্জন করল । 

অথচ আলীসাহেব সহ সবার কাছেই শুনেছি ফে বন্‌ কোনকালেই 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিন্বা সাংস্কতিক কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা পায় 
নি। বুরের যাহুকর বেখোফেনের জন্মস্থান রূপে তার কিছু সুনাম 
ছিল আর খ্যাতি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য । সে ছিল শুধুই একটি 
বিশ্ববিষ্ভালয়-শহর । আলী সাহেবও পড়াশুন। করার. জন্যই এখানে 
এসেছিলেন । 

ছোট এবং শান্তির শহর হওয়া সত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বন কিন্ত 
খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । রাজধানী নির্বাচিত হবার অনেক পরেও 
বোম! ও কামান-বিধ্বস্ত শহরের সংস্কার সাধন সম্ভব হয় নি। তবে 
দেশের আধিক অবস্থার কিছু উন্নতি হবার পর থেকেই ফেডারেল 
সরকার এই শহরের উন্নয়নে মনযোগী হয়েছেন। এবং গত ছগত্রিশ 
বছরে বন্‌ যুরোপের একটি প্রথমশ্রেণীর শহরের মর্ধাদা লাভ করেছে। 
এখন এ শহরের জনসংখ্যা তিন লক্ষের ওপরে। 

জনসংখ্যা যা-ই হোক, বন্‌ কিন্তু পর্যটকদের প্রিয় শহর । কারণ 
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জানি না এই প্রবাদবাক্যে কেন বিশ্ববিদ্তালয়কে যুক্ত করা হয় 
নি। বেথোফেনের জন্মস্থান, রাইনের তীরভূমি আর বিশ্ববিদ্ালয় 
নিঃসন্দেহে বন্‌ শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ । 

তাহলেও কিন্তু বিদেশী পর্যটকর। এই শহরে পদার্পণ করে প্রথমেই 
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£1311)0981)71805+ অর্থাৎ পার্লামেন্ট দেখতে যান। রাইনের তীরে 
গাছে ছাওয়া একটি গিরিশিরার কোলে বাগানে ঘের! চমৎকার চার- 
তলা বাড়ি। গতবার রাণাবাবু আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে । 
কিন্ত আজ অহীন বলছে-_কি হবে সেখানে গিয়ে? যুরোপ জমণে 
এসে বড় বাঁড়ি দেখে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। 

কথাটা খুবই সত্য । আর তাই আমরা “বাড গোডেসবের্গ 
মার্কট (380. 990699১9 118৮ ) স্টেশনে নেমে পড়লাম । 
বাইরে এসে কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই পৌছে গেলাম পাহাড়ী পথে । ঘন 
জঙ্গলে ঘেরা ছোট পাহাড়। এই পাহাড়ী অঞ্চলেই রয়েছে বন্‌ শহরে 
প্রাচীনতম এঁতিহাসিক নিদর্শন, গোডেসবের্গ ছুর্গ। পাহাড়ী পথের 
ওপরে দাড়িয়ে দেখি। পাহাড়ের পাদদেশে প্রায় সমতল উপত্যকা । 
এখন বন্য পরিবেশ । ছোট-বড় গাছে বোঝাই হয়ে আছে। তারই 
মাঝে এখানে-ওথানে পুরনো বাড়ির ধ্বংসন্তুপ আর তাদের কেন্জ্রস্থলে 
গোলাকার ছূর্গ । বোধকরি শ'খানেক ফুট উচু হবে, আট তলা । প্রাতি 
তলাষ্কেই চারিদিকে জানলার মতো! বেশ বড় বড় ফাক। দিলওয়ার 
বলে__-এ ফাকে বন্দুকের নল বসিয়ে বহিরাক্রমণ প্রতিহত করা হত। 

-গতবারে রাণাবাবু বলেছিলেন, ছুর্গের ভেতরে সি ডিগুলো 
অক্ষত রয়েছে । সেই সিঁড়ি বেষে ওপরে উঠতে দেওয়া হয়। ওপর 
থেকে বন্‌ শহরটিকে নাকি ভারী সুন্দর দেখায়। 

_কিস্ত আজ তো ওপরে ওঠ। যাবে ন! দাদ! ! 

দিলওয়ার আমাকে নিরাশ করে। কারণ বুঝতে পারি না। 
জিজ্ঞেস করি" _কেন বলতো? 

_-আজ্ক যে সোমবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন । 

তাহলেও আরা সিড়ি বেয়ে নিচের উপত্যকায় নেমে আসি 
দুর্গ্ধারের সামনে একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ি। কথায় কথায় 
দিলওয়ার বলতে থাকে-_১২১* সালে জনৈক আর্চবিশপ এই ছর্গের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু মাত্র ছু-বছর পরে তিনি পদচ্যুত 
হওয়ায় নির্মাণকার্য অগ্রসর হতে পারে না। ১২৪৪ গ্রীষ্টাব্ধে তং- 
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কালীন আর্চবিশপ আবার কাজ শুরু করলেন। পীঁচতল! পর্যন্ত 
নিমিত হল। তারপরে নান! কারণে প্রায় একশ" বছর কাজ বন্ধ 
থাকল। ১৩৪০ সালে আবার কাজ আর্ত হয়ে তিনটি তল! ও অন্যান্য 
ফাজ "শেষ হয়। 

একবার থামে দিলওয়ার। তারপরে আবার বলে- সওয়! ছ-শ 
বছর ধরে এই হুর্গ স্থানীয় শাসকদের বাসগৃহ রূপে সমাদৃত হয়েছে । 
কিন্ত অবশেষে শাসকদের পারিবারিক কলহের অকুস্থলে পরিণত 
হওয়ায় ১৫৮৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ছুর্গটি ধ্বংস হয়ে যায় । 

_ কেমন করে? দিলওয়ার থামতেই অহীন জিজ্ঞেস করে। 

দিলওয়ার জবাব দেয়_-১৫৮৩ সালে কোলন ক্যাথেড্ালের 
কার্ধকরী সমিতি এখানকার আর্চবিশপ গেভার্ডকে পদচ্যুত করেন । 
কারণ তিনি প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধম গ্রহণ করে কাউন্টেম এগনেস নামে 
জনৈক প্রোটেস্ট্যাণ্ট যুবতীকে বিয়ে করেছিলেন। কার্ষকরী সমিতি 
তাই তাকে পদচ্যুত করে বাভেরিয়ার ডিউক আরনেস্ট-কে আর্চবিশপ 
নিযুক্ত করলেন। কিন্তু গেভার্ড সে আদেশ উপেক্ষা করে দুর্গ আগলে 
পড়ে রইলেন । ডিউক ফাশিনাণ্ডের নেতৃত্বে বাভেরিয়ার সৈন্ঠর! দুর্গ 
অবরোধ করলেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ অবরোধের পরেও ছূর্গের 
পতন ঘটল না। তখন ফানিনাণ্ড ১৫০০ পাউণ্ড বারুদ দুর্গের নিচে 
মজুত করে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ছূর্গ ধ্বংস হয়ে গেল। 

সেই থেকে পৌনে চারশ' বছর ধরে ছুর্গ ধ্বংসস্তূপ বূপেই পড়ে 
ছিল। ১৯৬১ সালে সরকার হুর্গটির সংস্কার সাধন করেন। তারপরে 
এই হোটেল ও রেস্তরণ খোলা হয় । এখন এটি পর্যটকদের একটি 
অবশ্য দর্শনীয়্িল । 

হুর্গ দেখে আবার উঠে আসি ওপরে । পাহাড়ী পথ বেয়ে ফিরে 
আনি গোডেসবের্গ মার্কেটিং সেন্টারে । আমাদের নিউ-মার্কেটের 
মতো। একই ছাদের নিচে সারি সারি সুসজ্জিত দৌকান। প্রতিটি 
দোকান তাকিয়ে দেখার মতো । 

তাহলেও আমরা দোকান দেখে সময় নষ্ট করি না। এসে গ্লাড়াই 
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বাজারের সামনে, পাথর-বাধানো প্রশস্ত পথে। এটি আপাত দৃষ্টিতে 
রাজপথ হলেও এত চওড়া যে অনায়াসে স্কোয়ার বলা যেতে পারে। 
তাছাড়া এখানে মানে এই বাজারের সামনে গাড়ি আসতে দেওয়! হয় 
না। কার-পার্ক অনেকট! দূরে । গাড়ি না আসতে দিলেও এখানে 
কিন্ত বেশ ভিড । 

দিলওয়ার বলে__-এই জায়গাটি বন শহরের হৃৎপিণ্ড । এটি 
একটি মিলনভূমি। সারা গ্রীষ্মকাল জুড়ে প্রায় প্রতিদিন বিকেলে 
এখানে খোলা আকাশের নিচে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, কনসার্ট 
থিয়েটার কবিতাপাঠ ও পল্লীগীতি প্রভৃতির আসর বসে। ইংলগ্ডের 
রাণ' দ্বিতীয় এলিজাবেথ থেকে শুরু করে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট জন. 
এক কেনেডি পর্যন্ত বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিরা এখানে এসেছেন এবং 
এখানকার "গোল্ডেন বুক'-এ তাদের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন । 

বাড গোডেসবের্গ বাঙ্জার থেকে আমরা বেথোফেনের জন্মস্থান 
দেখতে এলাম। এটি বন্‌ শহরের সর্বশ্রেপ্প দর্শন। রাস্তার নাম 
বনগাসে (139178%586 ), বাড়ির নম্বর বিশ । বিশ্ববিখ্যাত স্থুরত্রষ্টা 
ও বেহালাবাদক লুড়ভিগ, ফন্‌ বেখোফেন (14002 ০] 
139০61109 ) এই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার 
পিতা জোহান ও মা মেরিয়ার সঙ্গে চার বছর বয়স পর্যন্ত এই বাড়ির 
পেছন দিকে বাস করেছেন । এখন এ বাড়িটি মিউজিয়াম আর এর 
পাশের বাড়িটি একটি 'আর্কাইব' বা মহাফেজখানা ৷ এ বাড়িটিতে বাস 
করতেন এক মহীয়সী মহিলা যিনি বেখোফেনকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন । 
প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বেথোফেনের ধর্মমাতা । সতেরো বছরে 
মাতৃহীরা হবার পরে তিনি বেখোফেনকে মায়ের অভাব বুঝতে দেন নি । 

পথের পাশে একটি তেতলা বাড়ি। গোলাগী রঙের সাধারণ 
বাড়ি। কাচ ও কাঠের দরজা-জানলা। দোতলা ও তিনতলার 
কামিশে কিছু মরশুমী ফুলের টব। লাল ও হলুদ ফুল ফুটে আছে। 
নিচের তলায় ফুটপাথের সঙ্গে বেশ বড় একটা কাঠের দরজা ৷ কিন্ত 
এটি সাধারণত বন্ধ করেই রাখ! হয় । কেন, বলতে পারব না । তবে 
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গতবারও বন্ধ দেখে গেছি। 

বাড়ির দিকে মুখ করে দীড়ালে, ডানদিকে একটি কাকর বিছানো 
হাটাপথ। সেই পথে এগিয়ে বাড়িটার মাঝামাঝি জায়গায় সিড়ি- 
কোঠা । এদিকের সার! কানিশ জুড়ে আরও বেশি ফুল ফুটে আছে । 
তার! মালার মতো বাঁড়িটাকে জড়িয়ে ধরেছে। 

আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি দোতলায়। এটি বাড়ির পেছন- 
দিক। প্রথম ঘরটির নাম বনের জিমের (73021767 7101)701 )। 
এঘরের দেওয়ালে বেখোফেনের ঠাকুরদাদার' একখানি তৈলচিত্র 
ঝোলানে। রয়েছে। তার নামও ছিল লুডভিগ । তিনিও একজন 
সুরত্রষ্টাী ছিলেন। এঘরে সেকালের বন্‌ জনপদের একটি খোদাই 
কর! “মডেল” রয়েছে। রয়েছে আরও কয়েকখানি ছবি ও একটি 
পিয়ানো । পিয়ানোটি দেখবার মতো । ওপরে মূল্যবান ধাতু দিয়ে 
খচিত একটি পাখি ও জনৈক গ্রীক যুবকের মুখ অস্কিত। পাখিটি 
গান গাইছে। | 

পিয়ানোটি দেখে আমরা পাশের ঘরে এলাম । এঘরের দেওয়ালে 
বেখোফেনের বার্থ-সার্টিফিকেটের একখানি নকল বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। 
আরেকখানি ছবি রয়েছে মেশেল্ন্‌ (11600610 ) নামে একট। 
জায়গার । সেখানে বেখোফেনের ঠাকুরদাদ! জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

যেসব পরিবার বেখোফেনকে জীবনসংগ্রামে সাহায্য করেছেন, 
তাদের স্থতির উদ্দেশে পাশের ঘরখানি উৎসর্গীকৃত। আমরা 
দিলওয়ারের সঙ্গে সেই ঘরে আসি। এঘরেও কয়েকখানি ছবি 
বয়েছে। একখানি ছবিতে বেখোফেন একটি মেয়েকে পিয়ানো 
শেখাচ্ছে। আন্নকটি ছবি মাতৃবিয়োগের পরে কিশোর বেখোফেন ও 
তার ধর্মমাতার । ধর্মমাতা পরমন্সেহে তাকে কাছে টেনে নিচ্ছেন । 

আমরা পরের ঘরখানিতে আমি । এখানে বেথাোফেনের ষোল 
বছর বয়সের একখানি ছবি রয়েছে। রয়েছে একটি অর্গান যেটি 
তিনি দশ/এগারে। বছর বল্পস থেকে বাজাতেন। আর আছে 
বেখথোফেনের একচল্লিশ বছর বয়সের একটি আবক্ষ ত্রোঞ্জমূত্তি ৷ 
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সে বয়সট! তার ভিয়েনায় কেটেছে । বাইশ বছর বয়সে তিনি 
ভিয়েনায় চলে যান। কিন্ত তখুনি পিয়ানো-বাদক রূপে উত্তর- 
পশ্চিম জর্মনীতে তিনি ্মুপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছেন । 

তারপরে আমরা দেখি সেই সুমহান সুরত্রষ্টার নিজের হাতে 
লেখা কিছু গানের পাগুলিপি ও স্বরলিপি, নিজের হাতে নিমিত 
কয়েকটি বাগ্যন্ত্র এবং একখানি 'এ্যালবাম'। এই এ্যালবামখানি 
তিনি এখান থেকে ভিয়েনায় নিয়ে গিয়েছিলেন । এ্যালবামে তং- 
কালীন যুরোপের বনু বিখ্যাত লোকের হাতের লেখ রয়েছে, রয়েছে 
বেখোফেন সম্পর্কে প্রশস্তি ও ভবিব্বদ্বাণী। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ভবিস্বদ্ধাণীটি লিখেছেন তৎকালীন ভিয়েনার একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত- 
প্রেমিক কাউন্ট ফাঙি্যাণ্ড ওয়াল্ড স্টাইন। তিনি লিখেছেন__ 
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বলা বাহুল্য ওয়াল্ড স্টাইনের সে ভবিষ্তদ্ধানী সত্য হয়েছে । 

অবশেষে আমরা আসি এই স্মৃতিমন্দিরের গর্ভগৃহে । এখানেই 
আবিভূতি হয়েছিলেন একটি মানবশিশু, যিনি জীবনে এশ্বর্ষের 
আকাঙা। করেন নি, প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করেন নি, এমন কি যশেরও 
বাসনা কবেন নি। সারাজীবন সুরের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত 
রেখে জগঘ্ধাসীর হৃদয়ে অমর হয়ে রয়েছেন। | 


* 91028: জগ্বরেগা আস্টয়ান সুরম্ষ্টা । সতেরো বছর বয়সে বোথোফেন 
তারি কাছে গান-বাজনা শিখতে গিয়েছিলেন । কিল্তু আকস্মিক মাতৃবিয়োগের 
জন্য মাত দু-মাস ভিয়েনায় থেকে তাঁকে বন্‌ ফিরে আসতে হয়॥। পরে বাইশ 
বছর বয়সে গুরু হায়ভ্ন্-এর (0850) ) সঙ্গে তান খন িয়েনার যান, 
তখন মোজার দেহরক্ষা করেছেন। কিস্তু বেখোফেন তাঁরই ঘরানায় সঙ্গীত 
শিক্ষা শুর করেন। তাঁর মাঝেই মোজাটের বর সার্থক হয়। 
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অপেক্ষাকৃত ছোট একখানি ঘর । ঠিক মাঝখানে কোমর সমান 
উচু একটি কাঠের বেদ্ির ওপরে বেখোফেনের আবক্ষমু্তি। শ্বেত- 
পাথরে নিমিত। গায়ে কোট, মাথায় ঘন কৌকড়ানো চুল। উচু 
নাক, চওড়া কপাল, ঠোটে মৃদ্ধ হাসি আর আশ্চর্য উজ্জল ছুটি চোখ । 

আমরা প্রণাম করি । আর তার অমর আত্মার কাছে কায়মনোবাক্যে 
কামনা করি, তোমার সুরের পরশে এই হিংসায় উন্মত্ত পুর্থীতে শাস্তি 
ফিরে আম্মুক। 

বেখোফেনের কথা ভাবতে ভাবতেই বেখোফেনের বাড়ি থেকে 
বেরিয়ে আসি । ১৭৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বেখোফেন এক সঙ্গীত 
সাধক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতা এবং পিতামহ ছুজনেই 
রাজগায়ক ছিলেন । পিতামহ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন 
পরিবারের আধিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে 
অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। তারা পাঁচ ভাই-বোন ছিলেন। 
কিন্তু পুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে তিনটি ভাই-বোন শৈশবেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। অর্থাভাবে তেরে! নগ্ছর বয়সে বেথোফেনকে স্কুল ছাড়তে 
হয় এবং ষোলো বছর বয়সে পরিবারের রুটি যোগাড়ের জন্য তাকে 
পথে নামতে হয়। 

এর আগেই কিন্তু বেখোফেনের বাব। তার মধ্যে প্রতিভার পরিচয় 
পেয়ে তাকে পেশাদারী পিয়ানোবাদক করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু 
সে চেষ্টা বার্থ হয়। তারপরেই অবশ্ট বেখোফেন সেকালের প্রখ্যাত 
্থরকার ও নাট্যকার ক্রিসটিয়ান গোটলার নীফের নজরে পড়ে যান। 
তিনি তাকে গান-বাজনা! শেখাতে শুর করেন । মাত্র তেরে বছর 
বয়সে বেখোফেঁম প্রথম একটি বাজনার স্থর সংযোজন করেন । 'আর 
তারই ফলে তিনি বন্‌ অপেরার বাদক নির্বাচিত হন। জতেরো৷ বছর 
বয়সে তিনি ভিয়েনায় গিয়ে মোজার্টের কাছে গান-বাজন। শেখার 
সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু আকম্মিক মাতৃবিয়োগের জঙ্ মাত্র হু 
মাস বাদেই তাকে আবার ৰন্‌ ফিরে আসতে হয়। 

বিশ বছর বয়সে তীর জঙ্গে হাইডন-এর পরিচয় এবং 
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বাইশ বছর বয়সে তিনি তার সঙ্গে ভিয়েনায় চলে যান। তারপর 
থেকে আর তাকে পেছনে তাকাতে হয় নি। শুধুই নিরলস সাধনা 
আর সিদ্ধিলাভ। ক্রমে অষ্রিয়ার সীমানা পার হয়ে তার খ্যাতি 
বারে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । ১৮১ সালে চল্লিশ বছর বয়সে কার 
ফিফথ সিম.ফোনী বালিনে প্রযোজিত হয় এবং তিনি বিশ্ববরেণ্য হয়ে 
ওঠেন । 

তারপবে তিনি আরও চারটি সিম্‌ফোনী স্থষ্টি করেছেন। ১৮১৩ 
সালে ভিয়েনায় তার সপ্তম সিমূফোনী প্রযোজিত হবার পরে পুনরায় 
তিনি খাতি লাভ করলেন। ১৮১৪ সালে ভিয়েনায় যুরোপের 
বিভিন্ন দেশের রাজা -রানীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই 
সম্মেলনে তাকে সংবর্ধনা জানানে। হয় । 

বেখোফেন ছিলেন প্রকৃত শিল্পী, সত্যিকারের সাধক । জীবনে 
তিনি অসংখ্য মান্থুষের অকু্থ ভালোবাসা! লাভ করেছেন কিন্তু 
একেবারেই অর্থ রোজগার করতে পারেন নি। সারাজীবনই তাকে 
দারিদোর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে । এবং হয়তো! এই কারণেই 
কোন কুমারী তার কণ্ঠে বরমালা অর্পণ করেন নি। 

শেষ জীবনে একমাত্র জীবিত ভাই নাইকসেনডফের ( 0706156)) 
001) সাহায্যে তাকে খাওয়া-পরা চালাতে হত । এবং সে সাহায্যের 
পরিমাণ এতই কম ছিল যে ত৷ দিয়ে প্রচণ্ড শীতেও ঘর গরম করার 
জন্য কয়লা! কিনতে পারতেন না । আর তাই বেখোফেন মাত্র ন'টি 
সিমূফোনী সংযোজন করতে পারলেন, দশম সিম্ফোনীটি তাঁর মানস- 
লোকেই রয়ে গেল। অথচ তিনি সেটি শুরু করেছিলেন । কয়েক 
কিলোগ্রাম কয়লার জন্য জগদ্ধাসী বেখোফেনের দশম সিম্‌ফোনী থেকে 
বঞ্চিত হল, মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে এর চেয়ে বড় কলঙ্ক আর কী 
হতে পারে? ূ 

বেথোফেন তার সবরের মাঝে নাটকোচিত চমক স্থপ্টি করে 
সঙ্গীতকে প্রকৃত প্রাণময় করে তুলেছেন। তিনি আজও জর্মনীর 
সবশ্রেষ্ঠ সুরকার । আর তাই মোজার্ট জর্মন না হয়েও জর্মনীৰ সঙ্গীত 
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ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। 

বেখোফেনের পূর্ববর্তী যুগে কণ্ঠসঙ্গীতকেই সঙ্গীতজ্ঞগতের সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ অবদান রূপে গণ্য করা হত। যন্ত্রসঙ্গীতের তখন, সামান্তই 
মূল্য ছিল। বাদকর! ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী, স্বরক্কারের ছিল 
না তেমন মর্যাদা। বেথোফেন এই প্রতীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে 
গিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠ সঙ্গীতের চেয়ে কম 
মূল্যবান নয়, স্থরকার গায়কের চেয়ে বড় ! 

১৮২৬ সালে বেখোঁফেন কিছুদিন ভাইয়ের বাঁড়িতে গিয়ে বাস 
করেন। তারপরে ভিয়েনা ফিরে গিয়েই নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। 
অন্ুখ সেরে যায় কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবাসত্বের অভাবে শরীর 
সুস্থ হয় না। তিনি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়েন। তার প্রাণশক্তি 
ক্ষীণ হয়ে আসে। কয়েকমাস শয্যাশায়ী থাকার পরে অবশেষে 
১৮২৭ সালের ২৬শে মার্চ মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে এই বিশ্ববরেণ্য স্ুর- 
অঙ্টা স্বরলোকে মহাপ্রস্থান করেন । দর্শনার্থীদের জন্য তার মরদেহ 
তিনদিন ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখার পরে শোভাযাত্রা সহকারে তাকে 
সমাধিস্থলে নিয়ে যাওয়। হয়। তৎকালীন ভিয়েনার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী 
ও সাহিত্যিক সহ সমাজের সর্বশ্রেণীর বিশ হাজার শোকাঠ মানুষ 
সেদিন অশ্রুসিক্ত নয়নে সেই শৌকষাত্রায় সামিল হয়েছিলেন । 


বেখোফেনের বাড়ি থেকে বের হয়ে হাটতে হাটতে আর দেখতে 
দেখতে আমর হাউপটবাহন্হফ, ( 2%009008701)01 ) অর্থাৎ বন্‌ 
শহরের প্রধান হিলস্টেশনে এলাম । পথে বেখোফেনের দগ্ডায়মান 
একটি পূর্ণাবয়ন মৃতি দর্শন করলাম । আর দেখলাম বেখোফেন হল 
(899010560178119) এটি শ্রেষ্ঠ কনসার্টের জন্য বিশ্ববিখ্যাত । প্রতি 
তিনবছর অস্তর এখানে মহাসমারোহে বেখোফেন উৎসব পালিত হয় । 

স্টেশনটির ছুটি অংশ, 'সারফেস' রেল এবং মেট্রো । সারফেস 
রেলের স্টেশনটি ওপরে, পথ থেকে প্রায় পচিশ ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে 
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সামনে প্রশস্ত বাধানে চত্বরে । আমি আমার ফরাসীবোন গঞ্রিয়েলের 
বাড়ি শ্্রাসবুর্গ থেকে পরশু বিকেলে এঁ স্টেশনে এসেছি । তারপরে 
মেট্রে! করে তৃণাদির বাড়ি গিয়েছি । 

মেট্রো স্টেশনটি পথ থেকে নিচে নেমে । দিলওয়ার আমাদের 
সেখানেই নিয়ে এলো । একটা মেট্রো চড়ে আমরা কোয়েনিশ 
(7091 ) স্টেশনে এলাম । 

ওপবে উঠে খানিকটা হেঁটে পথের ডানদিকে প্রকাণ্ড একট। তিন- 
তলা বাড়ি, অনেকটা আমাদের রাইটার্সের মতো । গতবারও রাপা- 
বাবু আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন । এটিই কোয়েনিশ মিউ- 
জিয়াম । পুরো! নাম 4/০০1081901799 510150170108771561696 0170. 
08901) 48105081007 7061716+ (£%00102108] 130599,101) 
11150106166 9120. 41650061 10091015 1/059011) )- 


প্রখ্যাত 'প্রাণীবিদ্‌ আলেকজাগ্ডার কোয়েনিশ (১৮৫৮-১৯৪০ ) 
এই গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা । ১৯২৯ সালে তিনি তার সমস্ত 
সংগ্রহ সরকারকে উপহার দেন। এটি জর্মনীর তৃতীয় প্রাণীবিষ্া- 
যাদুঘর । শুনেছি প্রথম ছুটি ফ্রাঙ্ক-ফুট এবং স্ট,উগার্ট' শহরে অবস্থিত । 
_. এই যাছুঘরের নিচের তলায় রয়েছে স্তন্যপায়ী জীবদের মরদেহ, 
যেমন জিরাফ হাতি ঘোড়। শুয়োর হরিণ গাধ। গরু বানর ও সীলমাছ 
এবং মানুষ প্রভৃতি । সংগ্রহগুলির চারিপাশে সুন্দর পারিপাশ্থিক 
স্ষ্টি কর! হয়েছে। যেমন বন্য বরাহকে রাখা হয়েছে বরফের 
ওপরে । শুধু পরিবেশ নয়, প্রাণীদেহগুলি সাজাবার সময় জীবনের 
ক্রমবিকাশের কথাও মনে রাখা হয়েছে । 

দোতলায় রয়েছে শুধু পাখিদের প্রজাতি । সার! পৃথিবী থেকে 
পাখি সংগ্রহ করে আনা হয়েছে । দেখান! হয়েছে পক্ষীকৃলের জীবনের 
ক্রমবিকাশ । এখানে এমন অনেক দৈত্যাকার পাখির প্রজাতি রয়েছে 
যাদের বংশ এখন বিশ্ুপ্ত । 

তিনতঙলায় রয়েছে এদেশীয় জস্তদের প্রজাতি, যেমন এ্যান্টিলোপ, 
সীল, হিপোপটেমাস্‌, কুমীর প্রভৃতি । তবে শুনেছি সংরক্ষিত 
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প্রজাতিদের সামান্য সংখ্যকই প্রকাশ্যে প্রদশিত হয়েছে। কারণ 
রাশাবাবু বলেছিলেন যে, এদের নাকি দশ লক্ষের ওপরে শুধু 
প্রজাপতির প্রজাতি রয়েছে। 

তবু সেই সামান্য সংগ্রহের প্রদর্শনী দেখে সেদিন আমি ভারী 
আনন্দ লাভ করেছিলাম । অথচ অহীনের তুর্ভাগ্য, সে আমার 
আনন্দের অংশীদার হতে পারল না। কারণ একই । আজ সোমবার, 
সুতরাং যাহুঘর বন্ধা। 

বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসি মেট্রো স্টেশনে । একটা গাড়ি 
ধরে “(70156181686 অর্থাৎ বিশ্ববিষ্ভালয় স্টেশনে এসে নামি। 
ওপরে উঠে কয়েক মিনিট হেঁটে বিশ্ববিদ্ভালয়ের সামনে পৌছই । 
পুরে। নাম 11011911015019 17119011010-1106187-010167৯109/6- 

রোমান আমলে বন্‌ কোলন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তখন 
রোমান শাসকদের বাস করার জন্য ১৫৬৭ সালে এই প্রাসাদের নিমাণ 
কার্য শুর হয়। সপ্তদশ শতকে বাড়িটি আরও বড় করা হয় । কিন্তু 
তারপরেই বহিরাক্রমণের ফলে ১৬৮৯ সালে বাড়িটি প্রায় সম্পূর্ণ 
ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তী কালে বাভেরিয়ার জনৈক স্থপতির নেতৃত্বে 
ইতালীয় রীতিতে প্রাসাদটি পুনরায় নিমিত হয়। তার পরে চলে 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধনেব পালা । শেষ পর্যস্ত ১৭৪৪ সালে নির্মাণকার্ষ 
শেষ হয়। তখন এটি একটি সেনাবিনাস ও দুর্গও বটে । 

১৭৭৭ সালে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রাসাদের প্রধান অংশটি 
ভন্মীভূত হয়। বল! বাল্য বাড়িটি আবার তৈরি কর! হয়। ১৮১৮-য় 
এই বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়৷ বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রকৃত 
প্রতিষ্ঠা কিন্তু স্নেক আগে, সপ্তদশ শতকে । ১৬৩৯ সালে এই 
শহরে যে কলেজ স্থাপিত হয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করেই ১৭৮৬ সালে 
এই বিশ্ববিষ্ভালয় গড়ে ওঠে । 

বিগত ছু'শ' বছরে তো! বটেই, এখানে বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হবার 
পরেও এই শিক্ষায়তনের ওপর দিয়ে বু ঝড় বয়ে গেছে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪৪ সালের ১৮ই অক্টোবর এই বাড়ির ওপরে 
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বোমা পড়ে । ফলে বাইরের দেওয়াল ছাড়া প্রায় গোটা বাড়িটা 
ধ্বংস হয়ে যায় । 

কিন্ত জর্মনদের অভিধানে ধ্বংস বলে কোন শব্দ নেই। কারণ 
রমনী বিশ্বকর্মার আপন আলয়, সে স্থষ্টির মহাতীর্৫থ। তাই আবার 
বাড়িটি তৈরি কর! হয়েছে, যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনি করে । আজও 
যেন সে ১৭৪৪ সালে ্লাড়িয়ে রয়েছে । কার সাধ্য বলে যে, ১৯৫১ 
সালে এর নিম্মাণকার্য শেষ হয়েছে ! 

কথাটা! শুনে অহীনও অবাক হয় । দে অবাক বিম্ময়ে বাডিটার 
দিকে তাকিয়ে থাকে । থাকারই কথা। কেবল তো গড়ন নয়, 
আকৃতি এবং অঙ্গসঙ্ভাও দেখার মতো! । এটি এখনও বন্‌ শহরের 
সবচেয়ে লম্বা! বাড়ি । স্ন্দরও বটে । বিশেষ করে বাড়ির ছুদিকের 
টাওয়ার ছুটি এবং পেছনের ক্যাথেড্রাল টাওয়ারটি। 

বাড়ির সামনে ফুলের বাগান তারপরে স্ুপ্রশস্ত পথ। পথের 
পরে সুবিশাল সবুজ ময়দান। পাশে গাছে ছাওয়া প্রকাণ্ড পার্ক, 
নাম হফগার্টেন (17 01997691) )। 

তিনতলা বাড়ি। সারা বাড়ি জুড়ে সারি সারি দরজা-জানলা, 
টালির চাল। ছু-পাশে টাওয়ারের কাছে চৌচালা। সেই চালের 
ওপরে মঠাকৃতি টাওয়ার । 

বাড়ির সামনে পথের একাংশ জুড়ে সাইকেল স্ট্যাণ্ড, অসংখ্য 
সাইকেল। ব্যাপারটা একটু বিম্ময়কর ! এই মোটর আর মেন্রোর 
শহরে, এত ছাত্র-ছাত্রী সাইকেলে চেপে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এসেছে ! সত্যই 
তাই। মোটরগাড়ি শিল্পের এত উন্নতি হওয়া সত্বেও এদেশে সাঈ- 
কেলের খুবই কদর । অসংখ্য মান্গুষ সাইকেল চড়েন। ব্যয়-সঙ্কোচের 
জন্য যেমন, তার চাইতে অনেক বেশি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য! আর তাই 
মোটর পথের পাশে সাইকেল আরোহীদের জগ্য পৃথক বাঁধানো পথ 
রয়েছে জর্মনীর প্রায় সব বড় শহরে । 

বেশ ব্যস্ত বিশ্ববিভ্ঠালয়। ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকের অবিরাম 
আসা-যাওয়া । কিছু ছাত্র-ছাত্রী সামনের ময়দানে শুয়ে-বসে রয়েছে 
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কেউ বই পড়ছে, কেউ বা আড্ডা দিচ্ছে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি। 
অহীন ছবি নেয়। তারপরে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের দিকে মুখ করে আমরাও 
বসে পড়ি ময়দানে । বসে বসে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখতে থাকি । 

একটু বাদে অহীনের প্রশ্নের উত্তরে দিলওয়ার জানায়_থিয়ো- 
লজি, এডুকেশন, মেডিসিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, অস্কন, বিজ্ঞান, 
কৃষি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পড়া এবং জর্মন 
ভাষ! শেখার ব্যবস্থা আছে এখানে । 

একবার থামে দিলওয়ার । তারপরেঃ আবার বলে এ অঞ্চলে 
প্রায় সব স্কুল-কলেজই এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধীনে । 

_ স্কুলও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ! 

অহীন একটু বিস্মিত । তাই দিলওয়ার উত্তর দেবার আগেই 
আমি বলে ফেলি- হ্যা হবে না কেন? আগে তো আমাদেরও তাই 
ছিল। আমরা কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালসয় থেকে ম্যাটিকুলেশন*পাশ 
করেছি। 

_ এখানেও তাই । দিলওয়ার বলে_-১৮১৮-১৯ সালে এই 
বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে ৪৭জন ছাত্র-ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেট হয়েছে । 

--আর এখন ? 

_-এখন আটটি ফ্যাকালটিতে ৩* হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছর 
ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে । 

গতবার রাপাবাবু আমাকে নিয়ে এসেছিলেন! এখানে । সেই 
আমার এই বিশ্ববিষ্ঠালয়কে প্রথম দেখা । কিন্তু এই শিক্ষায়তনের 
সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সৈয়দ মুজতবা আলী । 
আমি তাই অহ্বীন আর দিলওয়ারকে আলীসাহেবেরঠুকথা বলে চলি । 
আলীসাহেব লিখেছেন__ 

“আর বন শহরের ভিতরটাও বড় মনোরম । বালিনের'মত চওড়া! 
রাস্তা নেই, পাঁচতল! বাড়িও নেই । মোটরেরপুরগাক-গাকও নেই । 
আছে কাশী আগ্রার মৃত ছোট ছোট গলিঘুডি ছোট ছোট্ট বাড়ি- 
ঘর-দোর, ঘুমস্ত কাফে, অর্ধ জাগ্রত রেম্তর1। আর বিশাল বিরাট 
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বিপুল কলেবর আধখানা শহর জুড়ে তুবন-বিখ্যাত বিশ্ববিষ্ঠালয় । 
এই বিশ্ববিষ্ালয়েই জর্মনীতে প্রথম সংস্কৃত চর্চা! আরম্ভ হয়। হেরমান 
য়াকোৰি এখানেই অধ্যাপক ছিলেন । তার শিষ্য কিফেল এখনে 
সেখানে সংস্কৃত পড়ান। পুরাণ সম্বন্ধে তার মোটা কেতাবখানার 
তর্জম। ইংরেজীতে এখনো হয় নি। কিফে'লের সতীর্থ অধ্যাপক লশ 
উপনিষদ নিয়ে বছর বিশেক ধরে পড়ে আছেন । তার সুহ্বদ রুবেনসের 
শরীরে ঈষৎ ইহুদী রক্ত ছিল বলে তিনি জর্মনী ছাড়তে বাধ্য হন। 
উপস্থিত তিনি তৃকাণর আহ্কার! বিশ্ববিগ্ভালয়ে সংস্কৃত পড়ান। বন্ুকাল 
ধরে রামায়ণখান! কামড়ে ধরে পড়ে আছেন-_প্রামাণিক পুস্তক লেখার 
বাসনা |* 

আর রাইনের ওয়াইনের প্রশংসা করার দায় তো৷ আমার উপর 
নয়। ফ্রান্সের বর্ণো বার্গেপ্ডির সঙ্গে সে কাধ মিলিয়ে চলে । 

আমি যখন প্রথম দিন আমার অধ্যাপকের সঙ্গে লেখাপড়। সম্বন্ধে 
আলোচনা করতে গেলুম, তখন তিনি তূরি-ভুরি খাঁটি তত্বকথা বলার 
পর বললেন £ 

'এখাঁনে ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে. তরুণীরা সহ্ছদয়া এবং ওয়াইন 
সন্তা। বুঝতে পারছেন, আজ পর্যন্ত আমার কোনো শিত্টেরই বদনাম 
হয় নি যে নিছক পড়াশুনা! করে সে স্থাস্থাভঙ্গ করেছে । আপনিই' 
বা কেন করতে যাবেন ? 

রাজধানী ঠিক মোকামেই থান! গাড়লো। ৷” 


“" হালে খবর পেরোছতানি রূশদেশে গিয়ে সেখান থেকে রামায়ণের 
প্রামাণিক পাঠ প্রকাশ করেছেন ।” 
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কোজিয়াম থেকে বাভেরিয়া--৫ 


॥ চার ॥ 
হ্যালো শহুদো,"' 

গৌর প্রায় ছুটে এসে আমার একখানি হাত নিজের হাতের 
মধ্যে টেনে নেয় । তারপরে আবার বলে ভাল আছে। ? 

_ নিশ্চয়ই । খুব ভাল। স্ত্রাসবূর্গে ছিলাম বোনের কাছে, 
এখানে রয়েছি দিদির বাড়িতে । এবারে ভাই-য়ের সঙ্গে বাভেরিয়া 
যাবো । 

অহীন আর দিলওয়ারের সঙ্গে গৌরের পরিচয় করিয়ে দিই । 
ওরা করমর্দন করে। 

বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে তণাদির বাড়িতে ফিরে এসে দেখা হয় 
গৌরের সঙ্গে । শঙ্কর ওকে কোলন বিমানবন্দর থেকে নিয়ে এসেছে। 
ওরা বাড়ির সামনে গার্ডেনে বসে গল্প করছিল । একখানি ক্যাম্প- 
খাটের ওপর বসে আছে বাপি। তাকে ঘিরে চেয়ারে বসেছিল গৌব 
শঙ্কর অমৃত আর বাবলু । তৃণাদি ও জয়! নিশ্চয়ই রান্নাঘরে । 

আমাদের দেখতে পেয়েই গৌর ছুটে এসেছে । এবারে বাবলুও 
এগিয়ে আসে । বলে কয়েকমাস হোল আবার বেকার হয়েছি। 
কাল একট। চাকরির চেষ্টায় গিয়েছিলাম, তাই আসতে পারি নি। 

- তাতে কি হয়েছে? আজ তো৷ এসেছে! । কিন্তু চাকরিটা 
হবেকি? 

_আজ্ঞেহুতে পারে, সামনের মাস থেকে । 

--ভেরী গুড্‌ ৷ 

_ক্থ্যা দাদা ! বেকার ভাত। নিতে বড্ড লজ্জ। করে । 

আমি অহীনের সঙ্গে বাবলুর পরিচয় করিয়ে দিই । বাংলাদেশের 
ছেলে । সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান যুবক। বছর তিরিশেক বয়দ হবে। 
দিলওয়ারের মতো, সে-ও এদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে । 
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আগেই বলেছি, এদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের কি অভিষোগ 
& জান! নেই আমার । তবে এদের আমি কিছুতেই সন্ত্রাসবাদী ভাবতে 
পারি না। গতবার বাবলু আমাকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে এসে" 
ছিল। কথায় কথায় বলেছিল--বড আশা করেছিলাম শাস্তি 
নিকেতনে এম. এ. পড়ব । ব্যবস্থাও সব হয়ে গিয়েছিল । তারপরে 
সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সব ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে এখানে পড়ে 
বয়েছি। জানি না আর কোনদিন দেশে ফিরতে পারব কিনা, 
মা-বাবা ভাই-বোনের সঙ্গে জীবনে দেখা হবে কিনা ? 

এ প্রশ্নের উত্তর সেদিনও জানা ছিল না, আজও জানা নেই। 
তবে গতবারের মতো এবারেও এই ছেলেগুলোকে দেখে ভারী আনন্দ 
4 হচ্ছে । ভিন্ন ধর্ম আর ভিনদেশী হলেও ওরা যে আমার বাংলা- 
মায়ের সন্তান । 

বাবলু বাপির সঙ্গে খেলা কবছিল। হঠাৎ সে আমার কাছে 
চলে আসায় বাপি বোধকরি কষ্ট পেয়েছে । সে করুণ চোখে তাকিয়ে 
আছে তার দিকে । বাবলু তাড়াতাড়ি আগের জায়গায় গিয়ে বসে। 
দিলওয়ারও গিয়ে ওর পাশে ্াড়ায়। বাপির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। 

আগেই বলেছি কেউ এ বাড়িতে এলে বাপি যেমন খুশি হয়, 
তেমনি চলে যাবার সময় ছুঃখ পায়। তাই যাবার সময় সবাইকেই 
যেতে হয় পালিয়ে । গতকাল এবং আজ সকালে আমরাও তাই 
করেছি। বাপি হুবল, বাপি অশক্ত ও অব্যক্ত কিন্ত সে যে অতিশয় 
উদার ও স্সেহপ্রবণ, তা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। গতকাল 
অহীনকে দেখে সে খুশি হয়েছে, আজ গৌরকে দেখেও তাই। আর 
এখন বাবলু ও দিলওয়াবকে পেয়ে তো প্রায় আত্মহারা । 

কিছুক্ষণ পরে ওর! বাপিকে নিয়ে ভেতরে চলে যায় । ওরা ওকে 
খাইয়ে দেবে। 

বাপির খাওয়া হলে, আমাদের খাবার ডাক পড়বে । আমি তাই 
গৌরের সঙ্গে গল্প করতে থাক্ষি। মনেকদদিন বাদে আমানের দেখা । 

গৌরের দাদা সুদেব আমার সহপাঠী । গৌর আমার চেয়ে 
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বছর ছয়েকের ছোট । তার মানে ওর এখন তেপ্লান্ন চলেছে । দেখে 
কিন্তু একেবারেই বোবা যায় না। স্কুল ফাইনাল পাশ করে রেডিও 
ইঞ্জিনীয়ারিং শিখে আঠারো বছর বয়সে সে ভাগ্য অন্বেষণে যাত্রা 
করেছিল । বাঁশদ্রোণী থেকে লগ্ুন। তারপরে সুদীর্ঘ সংগ্রাম । 
বিদেশের মাটিতে সহায় সন্বলহীন এক স্বপ্প শিক্ষিত বাঙালী তরুণের 
জীবন সংগ্রাম । আশ্রয় ও খাগ্ভের সংস্থান করে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া । 

গৌর জে সংগ্রামে জয়লাভ করেছে । ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে 
রয়াল এয়ারফোর্সে যোগদান ও বৃটিশ নাগরিকত্ব লাভ। তারপরে 
বিয়ে এবং ধাপে ধাপে ওপরে ওঠা | ছুটি কন্যার জন্ম । রয়াল এয়ার- 
ফোর্সের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বৃটিশ এয়াবওয়েজে যোগদান । 
লগুনে বাড়ি করে স্ত্রী ও মেয়েদের সেখানে রেখে চাকরির জন্য দেশে 
দেশে ঘুরে বেড়ানো । অবশেষে কয়েকবছর হল বালিনে স্থায়ী হওয়া । 
মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্ত্রী পড়ে রয়েছে লগ্নে । যাতায়াতের 
অসুবিধে নেই । কিন্তু ছুটি কোথায় ) বছরে মাসখানেক ছুটি তখন 
সে হয় কলকাতা যায়, ন। হয় কানাডায় স্ুদেবের কাছে । তবে 
অফিসের কাজে প্রায়ই লগ্ডন যেতে হয়, তখন ছু-একদিন থাকতে 
পারে মেয়েদের সঙ্গে । আর ওরাও ছটি-ছাটায় বালিন এসে মাঝে 
মাঝে থেকে যায় ছ-চারদিন | 

অতএব দে এক। পড়ে রয়েছে বালিনে ৷ রান্ন৷ থেকে শুরু করে 
কাপড় কাচা ও ঘর-দোর সাফ, সব কাজ নিজেকেই করতে হয়। 
এদেশে অবশ্য সবই হয় যন্ত্রের সাহায্যে । গতবারে আমি বেশ 
কিছুদিন বালিনে ওর কাছে ছিলাম । কি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ! আকারেও 
বেশ বড়।৬» আর কি নেই সেখানে? অথচ একটি মান্ধুষ একাকী 
জীবন কাটাচ্ছে। আমি কষ্ট পেলেও ব্যাপারটা ওর গা-সহা হয়ে 
গিয়েছে । কারণ ব্যক্তিকে নিয়েই মুরোপের সমাজ, পরিবারকে নিয়ে 
নয়। আর তাই একাকী জীবন-য!পন, ফুরোপের সমাজে স্বাভাবিক। 
কিন্তু আমর। ছাপোষ৷ বাঙালী গেরস্তরা এমন নি£সঙ্গ জীবনের কথা 


ভাবতেও পারি ন।। 


গতবছর ওর বড় মেয়ে স্থুনারা গ্রাজুয়েট হয়ে চাকরি শুরু করে- 
ছিল। কিছুদিন আগে সে তার বৃটিশ বয়ফ্রেগুকে বিয়ে করেছে। 
গৌর লগ্ডনে গিয়ে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন করিয়েছে। স্ুনারা সুখে 
স্বামীর সঙ্গে সংসার করছে । ছোট মেয়ে ডায়ন! আগামী বছর 
গ্রাজুয়েট হবে। সে মিউজিক নিয়ে পড়াশুন! করছে । 

বড়মেয়ে ম্নারাকে আমি দেখেছি বছর তিনেক আগে। সে 
বাবার সঙ্গে পিতৃভূমি দেখতে গিয়েছিল । কিন্তু ছোটমেয়ে ডায়নাকে 
এখনো দেখি নি। এবারে দেখা হবে ওর সঙ্গে । কৃষ্ণারণ্য ভ্রমণ 
শেষে আমিও বালিন যাবো । গৌরের কাছে থাকব কয়েকদিন। 
তখন ডায়না বালিনে আসবে । 

গৌরের গাড়ি নিয়ে শঙ্কর সপরিবারে বন্‌ এসেছে আর গৌরকে 
আসতে হল্গ বিমানে । কারণ পশ্চিম-বালিন হচ্ছে একটি দ্বীপের 
মতো, তার একদিকে পূর্ব-বালিন আর তিনদিকে পূর্ব-জর্মনী । গৌর 
বৃটিশ নাগরিক ও একসময় রয়াল এয়ারফোর্সে চাকরি করত । তাই 
বুটিশ কতৃপিক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া সে পূর্ব-জর্ননীর ভেতর দিয়ে 
যাতায়াত করতে পারে না। 

তবে ওর আসা-যাওয়ার অস্থবিধে নেই । পশ্চিম বালিন থেকে 
পশ্চিম জর্মনীর বিভিন্ন বিমানবন্দরে বৃটিশ এয়ারওয়েজের বিমান 
সারাদিন যাওয়া-আসা করছে । তারই কোন বিমানে সে যখন ইচ্ছে 
চলে আসতে পারে । আজও তাই এসেছে। 

কিন্ত এখন আর গৌরের কথা নয়। তৃণাদি খেতে ডাকছেন । 
বাবলুও তাগিদ দিচ্ছে_ দাদা, ছুটো৷ বাজে। অনেকট। পথ যেতে 
হবে, দেখতেও সময় লাগবে । তার ওপরে আপনি এসেছেন বলে 
দিদি আজ কয়েকজনকে ডিনারে বলেছেন । আটটার আগে কিরে 
আগতে হবে। 

অতএব খেতে আসি। খাবার দেখে গৌর ভারী খুশি হয়। 
এদেশে ঠাকুয়-চারুর পাওয়া যায় না। তাই বড় চাকরি করেও 
নিজেকে রাল্স! করে খেতে. হয় । সুতরাং লাঞ্চ, টেবিলে শুক দেখে 
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সে খুশি হয়ে ওঠে । মেমসাহেব বিয়ে করে ুরোপে জীবন কাটালেও 
সে বরিশালের বাঙাল। বড়ি দিয়ে শুক্কোর প্রতি সহজাত আকর্ষণ 
ত্যাগ কববে কি ভাবে? 

যাক্‌ গে, খাবার পরে বাপি ছাড়। আর সবার কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে আমি ও অহীন বেরিয়ে আসি বাবলুর সঙ্গে । 

দশ নম্বব বাসে চড়ে আমরা রাইনের তীরে এলাম । না, নদীটা 
সত্যই সুন্দর । আমি এই নদীকে দেখেছি স্ুইজারল্যাণ্ডের বাজেলে, 
দেখেছি ফ্রান্সের স্ত্রাসবুর্গে, দেখেছি জর্মশীব কোবলেঞ্জে। আজ 
আবার দেখছি এখানে এই বন্‌ শহরে । যত দেখছি, ততই ভাল 
লাগছে । তাৰ ওপরে সবাই বলেন, রাইন নাকি সবচেয়ে সুন্দর 
এখানে । 

নদীটা এখানে বেশ বড় বাক নিয়েছে বীয়ে। নদীর ছু-তীরেই 
জনপদ । বড বড় বাড়ি আর গাছপালা । নদীতে টলটলে জল। 
জলে ভাসছে নান! আকারের জাহাজ ও স্টামাব। নদীর ছু-তীরই 
বাধানো । গভীব জল । বড বড় জাহাজগুলিও জেটির গায়ে এসে 
থামতে পাবে। 

আমর! ঘাটে এলাম । এ ঘাটের নাম রাইনালে (13131709189) | 

বাবলু বেকার, তবু সে টিকেট কিনে আনল । কিছুতেই দাম 
নিল না। বলল--এদেশে বেকার মানে কপর্দকহীন নয়। আমি 
বেকার ভাতা পাই । 

স্টামারটি বিচিত্র, নিচের তলায় গাড়ি আর ওপর তলায় মানুষ । 
সবট। জুড়েই গদিষুক্ত আরাম কেদারার সারি। খানিকট৷ জায়গায় 
আচ্ছাদন, বাঁকিটা খোলা । আমর! খোলা আকাশের নিচে বসি । 

একটু বাদে স্টীমার চলতে শুরু করে। অর্ধেক সিট খালি পড়ে 
আছে। সময়-সচেতন সারেও যাত্রীর জন্য অপেক্ষা! করেন নি। 

মুরোপের বড় ও মাঝারী সব শহরেই এমন জলবিহারের ব্যবস্থা 
রয়েছে। ভুরিখ? লগ্ন, পারি, বালিন। রোম; এখেম্দ এমনকি ভ্রাস- 
বৃঙগে পর্যন্ত আমি “্টপমার টুপ করেছি। জুরিখ ও মালিনে নদী 
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মেই। সেখানে হুদ জরমণের ব্যবস্থা রয়েছে । রাইনে জলবিহার খুবই 
জনপ্রিয় । 

কেনই বা হবে না। পশ্চিম যুরোপের প্রাণধারা রাইন । যেমন 
পরিষ্কার উলটলে জল, তেমনি সুগভীর । এরা নদীকে পুজা করেন 
ন1 কিন্তু ভালোবাসেন । 

পলি জমে নদীখাত যাতে বুজে না যায়, তার জলবহুন ক্ষমতা 
যাতে অক্ষুন্ন থাকে, সেদিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি এদের। নদী 
যাতে তীরভূমি ভেঙে পার্বতী অঞ্চল প্লাবিত না! করতে পারে, তার 
বাবস্থাও এরা করে রেখেছেন। যেখানেই দরকার হয়েছে তীরভূমি 
উচু করে বাঁধিয়ে দিয়েছেন । নদী এদের কাছে কলুষনাশিনী নয়। 
তাঁই এরা কলকারখানা ও শহরের নোংরা জল নদীতে বিসর্জন 
দেওয়ীকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করেন । বিগত বিশ্বযুদ্ধের 
সময় রাইনের বুকে আর তার তীরে তীরে মরণপণ লড়াই হয়েছিল । 
ফলে রাইনের জল হয়ে গিয়েছিল বিষাক্ত। যুদ্ধের পরে শব্র- 
মিত্র সবাই মিলে রাইনকে বিষমুক্ত করে তুলেছেন। তারপরে 
বিজ্ঞানভিত্তিক যৌথ পরিকল্পনা তৈরি করে একযোগে রাইনের উন্নয়ন 
ও সংরক্ষণে ব্রতী হয়েছেন। আর তারই ফলে রাইন আজ পশ্চিম 
ফুরোপেব প্রাণধারা। | 

রাইনের জন্ম স্থুইজারল্যাণ্ডে। সুইস সীমাস্ত ধরে চলা শুরু 
করে লিচ.টেনস্টেইন, অস্টিয়া ও পশ্চিম জর্মনীর খানিকটা! অংশ পার 
হয়ে সে বাজেল পৌচেছে। সেখান থেকে উত্তর বাহিনী হয়ে পশ্চিম 
জর্মনী ও ফ্রান্সের সীমা নির্ধারণ করে বেশ কিছুদূর পথ চলেছে । 
তারপরে উত্তর-পশ্চিম প্রবাহিণী হয়ে পশ্চিম জর্মনীর অভ্যান্তরে 
প্রবেশ করেছে । অবশেষে নেদারল্যাগুসে গিয়ে বনুধারায় বিভক্ত 
হয়ে বহু বন্ধীপ সৃষ্টি করে উত্তর মহাসাগরে বিলীন হয়েছে ।. রাইবের 
দের্ঘা ১৩২০ কিলোমিটার । 

রাইন পশ্চিম ফুরোপের প্রাণধারা, কারণ কয়লা লোহা ও অন্ঠান্ট 
খনিজ পদার্থ, তেল, বাঁড়ি তৈরির সরঞ্জাম ও ভ্রারী . ইঞ্জিতবীরারিং- 


৭৪ 


'জিনিসপত্র পরিবহথণে রাইন মোটর ও রেলপথের চেয়ে বেশি সাহায্য 
করেছে। স্থইজ্ারল্যাণ্ড, লিচ.টেনস্টেইন ও অস্ট্রিয়ায় সমুদ্র-উপকৃল 
নেই। ফ্লাইন তীদেব নৌবাণিজ্যের প্রধান সহায় । 

১৮১৭ সালে রাইন নদীতে প্রথম স্টীমার চলে। জগুন থেকে 
বওন! হয়ে একটি স্টীমার কোব-লেগ্ত পৌছয়। এখন অসংখ্য মাল ও 
যাত্রীবাহী জাহাজ প্রতিদিন রাইন দিয়ে চলাচল করছে । সংখ্যায় 
ডাচ ও জর্মন জাহাজই বেশি। বর্তমানে বাজেল থেকে রটারড্যাম 
পর্যস্ত নিয়মিত স্টীমার সাভিস রয়েছে । 

রাইনের কথা ভাবতে ভাবতে রাইন পার হয়ে এলাম। এ 
জ্লায়গাটার নাম কোনিগস্‌ ভিণ্টার (1010185 ড/17)6০7) 

স্টামার থেকে নেমে আসি। জায়গাটি ভারী সুন্দর । নদীর 
তীরে তীরে পথ। গাছে ছাওয়া পথ । সারা অঞ্চলটাই পার্কের 
মতো । কেবল ম্ুন্দর নয়, নির্জনও বটে। পথচারী প্রায় নেই 
বললেই চলে। যারা যাওয়া-আসা করছে, তার! প্রায় সবাই সাই- 
কেলে। স্মতরাং এটি অভিসার এবং দেহচঠার আদর্শ স্থান । দুটোই 
সমানে চলেছে । অভিসার বিষয়ে ব্যাখ্য। নিশ্রয়োজন । আর দেহ- 
চা মানে গায়ের রং ময়লা করার প্রচেষ্টা । স্বল্পবাস পরিহিত নারী- 
পুরুষ রোদে পুড়ছে । কেউ বই পড়ছে, কেউ ব! শুধুই শুয়ে আছে। 

পার্কের মতো অঞ্চলটি পার হয়ে পথের পাশে বড় বড় বাড়ি। 
যেমন তেমন বাড়ি নয়, মনোরম ভিলা, বাগানবাড়ি। সামনে ব্ড 
ঘড় গাছের ছায়ায় মরশুমী ফুলের শয্যা আর বাঁধানো জলাশয় ৷ 
বরাজহাস খেলা করছে। 

বাড়িগুলোর” পেছনে সবুজ পাহাড়। একটা নয়, পাশাপাশি 
সাতটা! পাহাড় । রোম মহানগরীর মতো! বন্‌ শহরটিও সাত পাহাড়ে 
নগর। আলীসাহেবের ভাষায় সপ্তপ্তীলাচল। তবে রোমের পাহাড়- 
গুলি যেমন শহরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, এখানে পাহাড়গুলোকে বেশ 
চেনা যাচ্ছে৷ 

একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে এনে থমকে ঈীড়াই । ও বাড়ির 
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সামনেও বাগান আর ফোয়ারা । কিন্তু বাগানবাড়ি এত বড় হয় ন!। 
বোধকরি কোন রাজপ্রাসাদ । 

_-না। বাবলু বলে- ড্রেসেন হোটেল । এই হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা 
মিস্টার ড্রেসেন হের হিটলারের খুব বন্ধু ছিলেন । তাই হিটলার 
মাঝে মাঝেই এখানে এসে রাত কাটাতেন। 

বাবলুর কথা শুনে কথাটা মনে পড়ে যায়। হের হিটলারের 
কথা। একদা অবিভক্ত জর্মনী ধার কথা মন্তরমুঞ্ধের মতো শ্রবণ করত, 
আঙ্গও সেই এ্যাডল্ফ. হিটলার জর্মনীর ধিকৃততম মান্থুষ। 

এটি আমার জান। ছিল নাঁ। আধুনিক ইতিহাসের এই খল- 
নায়কের প্রতি আমার 'অবচেতন মনে কিছু শ্রদ্ধা অবশিষ্ট ছিল। তার 
জীবনের সকল কলঙ্কের কথ। জেনেও আমি তাকে একজন বীর ও 
দেশপ্রেমিক রূপে শ্রদ্ধা করতাম। গতবার ফুরোপ ভ্রমণের সময় 
জর্মনীকে আমার জমণসৃচীর অস্তভূক্ত করার একটি কারণ ছিল, জমনী 
হিটলারের দেশ । যেদিন জর্মনী পোলাণ্ড আক্রমণ করেছিল, সেদিন 
আমি আট বছরের বালক । কিন্তু তার পরদিন অস্নতবাজার পত্রিকায় 
ডান হাত ওপরে তুলে হিটলারের যে ছবিখানি ছাপা হয়েছিল; তা! 
আজও আমার চোখে ভাসে । সেদিন থেকেই আমার মনে হিটলারের 
জর্মনী ও বালিন দেখার বাসন! বাসা বেঁধেছে । জীবনদেবতার অশেষ 
করুণায় আমার সে বাসনা পূর্ণ হল। একবার নয়, আমি দুবার 
জর্জনীতে এলাম । 

এসে যেমন আনন্দ লাভ করলাম, তেমনি দৃঃখও পেলাম । 
হিটলারকে এ'রা এদের জাতীয় ইতিহাস থেকে মুছে ফেলেছেন। 
এখন হিটলার এঁদের কাছে কেবল একজন নিষ্ঠুর ক্ষমতালোভী 
যুদ্ধবা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার সংগঠন শক্তি, তার বীরদ্কট 
তার দেশপ্রেমের কথা এরা বোধকরি একেবারেই বিস্মৃত হয়েছেন। 
সে মান্তুষট! যে ডর দেশের জগ্য কোন ভাল কাজ করেছেন, বিশ্বের 
বর্তমান বৈজ্ঞানিক উপ্নতিতে যে তার কোন - অবদান আছে, একথা 
কোন ইতিহাসে লেখা হয় নি। কারণ ইতিহাস পরাঞ্জিতের জন্য নয়। 


৬৯ 


তধে বৃটিশ আমেরিকা ফরাসী ও রাশিয়ার দখলমুক্ত হবার পরে ছুই 
জর্মনী বদি আবার মিলিত হয় এবং তখন যদি জর্মনীর কোন 
নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখা হয়, তাহলে আশাকরি গ্যাডল্ফু, হিটলার 
তার যোগ্য আসন লাভ করতে পারবেন । 

কিন্তু থাক গে ইতিহাসের কথা । তাঁর চেয়ে বরং বিস্ময়কর 
মানুষটির কমময় জীবন ও শোচনীয় পরিণতির কথ। ভাবা যাক। 
১৮৮৯ সালের ২০শে এপ্রিল অস্ট্রিয়ার জন্ম হয় তাঁর। শৈশবও 
সেখানেই কেটেছে । তিনি তরুণ বয়সে শিল্পচর্চ৷ শুরু করেন, কিন্তু 
সুবিধে কবতে পারেন না। তাই ভাগ্যহীন দরিদ্র যুবক রুজি রোজ- 
গারের আশায় ১৯১৩ সালে মুযুনিক চলে আসেন । বন্থ চেষ্টা করেও 
মনের মতে। একট] চাকরি যোগাড় করতে না! পেরে যখন হতাশ হয়ে 
পড়েছেন, তখন হঠাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তিনি সেন! 
বাহিনীতে যোগদান করলেন । ১৯১৬ সালে যুদ্ধে আহত হয়ে আবার 
ম্যুনিক ফিরে এলেন । 

১৯১৯ সালে হিটলার জর্মনীর ন্যাশনালিস্ট সোশ্টালিস্ট অর্থাৎ 
নাংসী দলে বেগদান করলেন। আপন প্রতিভা বলে মাত্র এক 
বছরের মধ্যে তিনি দলের প্রচার বিভাগীয় প্রধানের পদে উন্নীত 
হলেন। ১৯২৩ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। রাজনৈতিক বন্দী 
রূপে তাকে ন'মাস জেলে থাকতে হয় । তারই মধ্যে এই পরিশ্রমী 
ও প্রতিভাবান মানুষটি “মেইন ক্যাম্প, নামে একখানি বই লিখে 
ফেললেন । লিখলেন, নাৎসী “দলের আদর্শ ও কর্মপন্থার কথ! । 
লিখলেন, তার দল ক্ষমতায় এলে কি ভাবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত জর্মনীর উন্নতি 
বিধান করে বৃহত্তর জর্মনীর স্বপ্নকে সফল করে তুলবেন? আর 
ভার্সাইচুক্তিতে জর্মনীর প্রতি ঘরে অবিচার হয়েছে, কি ভাবে তার 
প্রতিবিধান করবেন ? 

জেল থেকে মুক্তি পাবার পরেই বইখানি 'প্রকাঙিত, হল। এবং 
সপ্নেসঙ্গে ভিনি জ্র্মনদের মন জয় করে ,নিলেন।, তিনি ১৯৩২ 


সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হিঞেনবর্গের সঙ্গে  প্রতিতব্গিত! করার 


ও 


স্বযোগ লাভ করলেন । 

নির্বাচনে তিনি পরাজিত হলেন । কিন্তু দূরদর্শাঁ হিটলার হাল 
ছাড়লেন না। তাঁর অসাধারণ সাহস, বৃদ্ধি ও অধ্যবসায়ের ফলে 
পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে তিনি জর্মনীব চ্যান্সেলার নিষুক্ত 
হলেন। এবং এক বছরের মধ্যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে 
নিজেকে জননীর “ফ্যুরার্‌, রূপে ঘোষণা করলেন । 

ডিক্টেটর পদে আদীন হবার পরেই তিনি জনগণের কাছে দেওয়া 
প্রতিশ্রুতি পালনে তৎপর হলেন। তার নেতৃত্বে জর্মনীর দ্রুত উন্নতি 
হতে থাকল । বিজ্ঞানের সব বিভাগে, কৃষি, শিল্পে ও বাণিজ্যে জর্মনী 
অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করল। সেই সঙ্গে গঠিত হল শক্তিশালী 
স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত 
জমন জাতিকে হিটলার মাত্র পাচ বছরের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে 
শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করলেন । 

অবশ্য সেই সঙ্গে হিটলার নিজের নিরাপত্তার প্রয়োজনে হাজার 
হাজার বিরৌধীকে হত্যা করলেন। রাজকোষে অর্থ সংগ্রহের জন্য 
তিনি ইহুদিদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেন। লক্ষ লক্ষ ইহুদি দেশত্যাগী 
হন। লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে “কন্সেন্টেশন' ক্যাম্পে বন্দী করে ছঃসহ 
যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়। 

এ সবই অমান্ুষিক নিষ্ঠুরতা । কিন্তু রাজনৈতিক হত্যা তো 
প্রতিষুগে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে সংগঠিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। 
আর একদল ইনি যে দেশের সাধারণ মানুষকে শোবণ করে জর্মনীর 
যাবভীয় সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলেছিলেন, এ অভিযোগও 
মিথ্যে নয় । 

হিটলার ১৯৩৪ সালে ফ্যুরার পদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ ন্গাপে 
বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯৪৫ সালে তিনি সন্্ীক আত্মহত্যা করেন ।''" 

কিন্তু না, এখন আর হের হিটলারের কথা নয়। হাটতে হাটতে 
আমরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌছে-গিয়েছি ।' পৌঁছে গেছি মাউন্টেন 
ট্রেন স্টেশনে ' ' এবায়ে আর 'বাবলুকে : টিকেট কাটতে ছিঙ্গাম না। 


চাও 


অহ্ীন টিকেট কিনে আনল । জনপ্রতি সাত মার্ক। 

একটু বাদে গাড়ি এলো ৷ দাজিলিঙের টয় ট্রেনের মতো গাড়ি । 
তবে অমন শ্ত্রীহীন নয়, চকচকে ঝকৃঝকে, গদি আটা! আসন । , কাচের 
দরজা জানলা । আর মাত্র একখানি কোচ। একে বোধকরি রেল- 
গাড়ি না বলে রেঙ্গ-বাস বলাই ঠিক হবে। 

গাড়ি ছাড়ল । আমর পাহাড়ের গ! বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম । 
নিচের রাইন উপত্যকার্টি আস্তে আস্তে আরও স্পষ্ট আরও সুন্দর 
হয়ে উঠছে । যেন জীবন্ত একখানি বিশাল রডীন ছবি। আমরা 
মন্ত্মুদ্ধের মতো চেয়ে চেয়ে দেখছি । দেখছি, আর দেখছি । 

দেখ। শেষ হবার আগেই যাত্রার যতি পড়ল । গাড়ি থেমে গেল। 
মামরা উঠে এসেছি পাহাড়ের ওপরে। 

গাড়ি থেকে নেমে আমি । পাহাড়ের গায়ে একফালি সমতল । 
একপাশে মাউন্টেন রেলের প্লাটফর্ম, আরেকপাশে একটি রেস্তর। 
মাঝখানে ফাক। জায়গা । 

বাবু ছুটে গিয়ে তিনটে কোল! নিয়ে আসে । বোধকরি রেলের 
টিকিটের খেসারত । বাধ্য হয়ে বোতলট! হাতে তুলে নিতে হয়। 

এটি পাহাড়ের শিখর নয়। শিখর আরেকটু ওপরে । একটা 
পায়েচলা বাঁধানো পথ বেয়ে আমরা উঠে আসি শিখরে । সেকালে 
একটা ছুর্গ ছিল এখ|নে । এখন তার কিছু ভগ্নাবশেষ পড়ে রয়েছে। 

কিন্ত আমর! এখানে ইতিহাসের পাঠ নিতে আদি নি। এসেছি 
রাইন উপত্যকার অপরূপ রূপ দর্শন করতে । আগেই বলেছি, রাইন 
তার সুদীর্ঘ ১৩২০ কিলোমিটার যাত্রাপথে সবচেয়ে সুন্দর এই বন্‌ 
শহরের উপকণ্ঠে । আর সেই অনিন্দ্য সুন্দর রূপটি সবচেয়ে ভাল 
দেখ! যায় এখান থেকে । 

কথাট। মিথ্যে নয়। ছু-দিকের দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে দূরে, 
বহুদুরে। আমাদের বাঁয়ে কোব.লেঞ্জ আর ডাইনে বন্‌ এবং কোলন। 
মাবগানে জাকার্বাকা রূপোলী রাইন । বুন্দূর, সত্যই নুন্দর | 

কেবল বুঝতে পারছি না, এমন সুন্দর দৃশ্ঠ যেখান থেকে দেখা 


৮৪ 


যায়, সে জায়গাটার এমন বিশ্রী নাম হল কেন ? 

বাবলু বলে- এ জায়গাটার নাম ড্রাখেন-ফেল্স (10780676918 )। 
ড্রাখেন মানে ড্রাগন আর ফেল্স মানে আগুন । 

কিছুক্ষণ বাদে নেমে আসি প্লাটফর্মে । গাড়ির অপেক্ষা করতে 
থাকি। হের হিটলারের ভাবনাটা আবার পেয়ে বসে আমাকে। 
আমি ভাবতে থাকি__ 

শ্রদ্ধেয় শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তার “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
ইতিহাস” গ্রন্থে হিটলারের অন্তিম দিনগুলির যে প্রামাণ্য বিবরণ 
দিয়েছেন, তা বড়ই করুণ। 

শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন__“১৫ এপ্রিল ১৯৪৫, ভা ব্রাউন 
বালিনে আসিলেন হিটলারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ।.'তার 
কোন গ্লামার ছিল না। কিন্তু তিনি স্ুগ্রী ও দীর্থাজী ছিলেন। 
তার দেহ ছিল সবল সুঠাম এবং কেশ ছিল চম্পকবর্ণ। তথাপি 
জার্মানীর এতবড় রণপ্রভুর সঙ্গিনী হওয়ার মত যোগ্যতা বা গুণা- 
বলীও তার ছিল না। হিটলার ছিলেন তার চেয়ে ২৩ বছরের বড়। 
তবু আশ্চধ এই যে, ইভা ও হিটলার পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত 
ছিলেন ।--. 

যুদ্ধের অস্বাভাবিক ও বিপজ্জনক অবস্থার জন্য ২৮ এপ্রিল রাত্রি 
১টা থেকে ওটার মধ্যে (ইংরাজী মতে ২৯ এপ্রিল ) হিটলার অত্যন্ত 
সাধারণ ও সরল অন্ধুষ্ঠানের মাধ্যমে ইভা ব্রাউনকে বিবাহ করিলেন। 
গোয়েবেলম্‌ ভাশ্টার ভাগনার ( ৬৪1৮০: ৬/9270০7 ) নামে একজন 
সবকারী প্রশাসককে এই অভিনব বিবাহে পৌরহিত্য করার জন্য 
ডাকিয়।৷ আনিলেন এবং সেই বেচারা! অকন্মাৎ এই ব্যাপার দেখিয়া 
বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। তিনি ছাড়া এই বিবাহের আরও 
সাক্ষী ছিলেন গোয়েবেল এবং বোরম্যান 1" 

এতদিনে ইভা! ব্রাউন জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে দাড়াইয়া 
হিটলারের পত্ধী হিসাবে আইনগত স্বীকৃতি ও মর্ধাদ। লাভ করিলেন। 
এখন থেকে তিনি হইঙ্গেন “ফ্রাউ হিটলার । এই সংক্ষিপ্ত বিবাহ 
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অনুষ্ঠানের পর বিবাহ উপলক্ষে একটি ভোজের ব্যবস্থা হইল এবং 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন বোরম্যান, গোয়েবেলস ও ক্রাউ ( মিসেস ) 
গোয়েবেলস, হিটলারের দুইজন মহিলা! সেক্রেটারি ও নিরামিষ 
রাধুনী এবং পরে আসিয়া যোগ দিলেন জেনারেল ক্রেবস, জেনারেল 
বার্গভোরফ প্রভৃতি। অতিথিরা আনুষ্ঠানিকভাবে শ্যাম্পেন পান 
করিলেন এবং কিছুক্ষণের জন্তে জার্মানীর ভয়াবহ অবস্থার কথ। ভূলিয়া 
গিয়! পুরানো দিনের কিছু আনন্দের কথা নিয়া! আলোচনা করিলেন । 
হিটলার তার জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া পুনরায় ঘোষণা 
করিলেন ষে, ন্যাশনাল সোসিয়েলিজম শেষ হইয়া গিয়াছে । তাৰ 
পুরাতন বন্ধুরা তার প্রতি খিশ্বাসঘাতকতা। করিয়াছেন । স্ৃতবাং 
তার পক্ষে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ নাই। অতিথিদের কেহ কেহ 
এই সময় অশ্রুসিক্ত চোখে নিঃশকে কক্ষ থেকে নিক্্ান্ত হঈলেন | 
তখন হিটলারও পাশের ঘরে চলিয়া! গেলেন এবং তাঁর একজন সেক্রে- 
টারি ফ্রাউ গার্টরুড ঞঙকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হিটলাব তাৰ 
নিকট তার শেষ ইচ্ছাপত্র বা উইল ডিকৃটেট করিলেন। প্রকৃতপক্ষে 
তিনি ছুইটি দলিল তৈয়ার করিলেন_ একটি বাক্তিগত এবং অপরটি 
রাজনৈতিক। এই দলিলে মিথ্যা, অর্ধমিথ্যা, অপপ্রচার, নাৎসী 
মতবাদের গুণগান. ইতিহাসের বিকৃতি ইত্যার্দি ঘটাইলেন এবং নিজের 
ব্র্ঘতার জন্য অপরেব ঘাড়ে দৌষ চাপাইলেন। তথাপি ভবিষ্যং 
বংশধরদের জন্য তিনি তার “শেষ আবেদন" রাখিয়া গেলেন ।*-" 

রাজনৈতিক দলিলের দুইটি অংশ ছিল। প্রথমটি সাধারণ বকমের 
এবং দ্বিতীয়টি সুনির্দিষ্ট ধরনের | 

রাজনৈতিক দলিলের গোড়াতেই তিনি যুদ্ধের জন্য সমস্ত দায়িত্ব 
অন্বীকার করিলেন ; “ একথা সত্য নয় যে, আমি অথবা জার্মানীতে 
অপর কেহ ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ চাহিয়াছিলেন, কিংবা এই যুদ্ধে 
প্ররোচন। দিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ চাহিয়াছিলেন একমাত্র সেই সমস্ত 
আন্তর্জাতিক রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ, ধারা ইহুদীবংশ সম্তূত কিংবা ধীর 
'ইছদীদের স্থার্থ চরিতার্থ করার জন্য কাজ করিতেছিলেন। নিরন্্রী- 
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করণের অস্ত আমার সর্বপ্রকার প্রস্তাবের পর ভবিষ্যৎ বংশধরগণ 
নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে যুদ্ধের দায়িত্ব চাপাইয়! দিতে পারিবেন না|" 
শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়। যাইবে, আমাদের শহরগুলির ধ্বংসূপ 
ও স্মৃতিস্তস্ত হইতে "যেই সমস্ত লোকের প্রতি ঘৃণ! সর্বদাই নতুন 
করিয়া দেখ। দিবে, যারা শেষ পর্যস্ত এর জন্য দায়ী ছিল। আস্ত- 
জাতিক ইনুদীবাদ ও সেই মতবাদের সাহায্যকারী যারা তাদেরকে 
এজন্য আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত 1, 

অতঃপর হিটলার পোলিশ-জার্মান যুদ্ধেব দায়িত্ব সম্পুণরূপে 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়! দিয়া! বলিলেন যে, যুদ্ধের তিন দিন 
আগেও তিনি পৌলিশ-জার্মান সমস্তার একট যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা 
চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলগ্ডের শীসকচক্র এই যুদ্ধ চাপাইয়। 
দিয়াছিলেন একদিকে বাণিজ্যিক কারণে এবং অগ্যদিকে আন্তর্জাতিক 
ই্দ্রীবাদের প্রোপাগাগ্ডার চাপে। 

যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বোমাবিধ্বস্ত শহরগুলিতে লক্ষ লক্ষ লোকের 
মৃত্যুর জন্য এবং তার নিজ হাতে ইহুদীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য সমস্ত 
দায়িত্ব তিনি ইহুদীদের ঘাড়েই চাপাইয়। দিলেন । তারপর তিনি বণনা 
করিলেন কেন তিনি বালিনে অবস্থানের জন্যই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঃ 
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২৯শে এপ্রিল অপরাহ্ছে হিটলারের নিকট আর একটি ভয়ঙ্কর 
হুঃসংবাদ পৌছিল। তাঁর এতদিনের সহযোদ্ধা ও মিত্র এবং ইতালীর 
প্রাক্তন ফ্যাসি& ডিক্লেটর বেনিতে মুসোলিনী তার উপপত্বী ক্লারা 
পেতাচ্চিসহ উত্তর ইতালীর পার্টিজান যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়িয়া 
নিহত হইয়াছেন । হিটলার সম্ভবতঃ মুসোলিনীর নিধন হওয়ার 
বিস্তৃত সংসাদ জানিতেন না । কিন্তু যতটুকু জানিলেন, ততটুকুই 
তার আত্মনাশের ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অপ- 
রাহ্কে তিনি তার প্রিয় আলশেসিয়ান কুকুর রপ্ডিকে বিষ প্রয়োগে 
হত্য। করিল্গেন। অবশ্য তিনি নিজ হাতে এই কাজ করেন নাই। 
তাঁর এক সার্জেনকে দিয়া বিষপ্রয়োগ করিয়াছিলেন । বাস্কারের অন্ত 
দুইটি কুকুরকেও গুলি করিয়। মারা হইল 1... 

ক্রমেই হিটলারের জীবনের শেষ সন্ধ্যা ঘনাইয়। আসিল । তিনি 
তার সেক্রেটারী গার্টরুড জঙকে তার অবশিষ্ট দলিলপত্র পোড়াইয়া 
ফেলিবার হুকুম দিলেন এবং সেই সঙ্গে এই নির্দেশ দিলেন যে. 
পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত বাস্কারের কেউ যেন ঘুমাইতে না 
যান। স্বভাবতঃই সকলে ভাবিলেন যে, এবার তিনি শেষ বিদায় 
নিবেন, কিন্তু ৩০শে এপ্রিল রাত্রি আড়াইটার আগে তেমন কিছু 
ঘটিল না। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিয়াছেন যে, ফুরার এ সময় তার প্রাই- 
ভেট কক্ষ থেকে সাধারণ ভোঙ্গনগারের দ্বকে গেলেন । সেখানে 
তখন জন। কুড়ি লোক, যাদের অধিকাংশই ছিলেন হিটলারের পার্শ্ব 
চর ও মহিলা তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হিউলার করমর্দন করিলেন 
এবং অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলিলেন । তার চোখ তখন বাম্পার্ড ছিল । 
ফ্রাউ জঙের মতে “হিটলারের চোখ তখন বাঙ্কারের প্রাচীর ভেদ 
করিয়! বন্থদূরে তাকাইয়াছিল' । এরপর হিটলার পুনরায় তাঁর কক্ষে 
চলিয়া গেলেন ।'"" 

এদিকে বালিনেরও মৃত্যু ঘনাইয়া আঙিল'। কারণ, পরদিন 
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রুশ সৈশ্ারা চ্যাঞ্চেলারির মাত্র কয়েক মহল্লা দূরে আসিয়া পৌছিল। 
কিন্তু এই অবস্থায়ও কিছু কিছু সেনাপতি বাস্কারে আসিয়া! সামরিক 
রিপোর্ট দিলেন- যদিও রিপোর্ট দেওয়ার কিছুই ছিল না। কারণ, 
বালিন রক্ষার আর কোন উপায়ও ছিল না । হিটলার নিবিকার চিত্তে 
এই বিপর্যয়কর অবস্থার কথ। শুনিলেন এবং অস্তিম লগ্নের জন্য প্রস্তুত 
হইলেন । বেলা প্রায় ২টার সময় তিনি তার লাঞ্চ খাইলেন। কিন্তু 
তার সগ্ভ বিবাহিতা ইভার কোন ক্ষুধা ছিল না।-..মুতরাং হিটলার 
যথারীতি তাঁর ছুই সেক্রেটারি ও পাচিকার সঙ্গে তার জীবনের 
শেষ আহার গ্রহণ করিলেন । কোন কথাবার্তা তিনি বলিলেন ন|। 

সেল আড়াইট। নাগাদ হিটলারের এস. এস. এ্যাডজুটাণ্ট চ্যান্সে- 
লারির গ্যারেজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও হিটলারের ব্যক্তিগত 
সোফার এরিক কেম্পকাকে নির্দেশ পাঠাইলেন চ্যাব্সেলারির বাগানে 
২০০ লিট'র পেট্রোল পাঠাইবার জন্যা। এরিক কেম্পক প্রতিবাদ 
করিয়া বলিলেন-_-এই নিদাকণ সময়ে এত পেন্রোল পাওয়া যাইবে 
না। কিন্তু হুকুম আসিল যেভাবেই হোক যোগাড় করিতেই হইবে । 
তখন ১৮০ লিটার পেট্রোল সংগৃহীত হইল এবং বাসঙ্কারের জরুরী 
নির্গমন পথে এই পেট্রোল রাখা হইল । যখন হিটলারের চিতাগ্মির 
আয়োজন করা হইতেছিল, তখন তিনি তার শেষ আহার গ্রহণ 
করিয়া ইভা ব্রাউনকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তার ঘনিষ্ঠতম পার্শ্ব 
চরদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ডঃ 
গোয়েবেলস, জেনারেল ক্রেবস্‌ এবং বার্গডফ, আর সেক্রেটারিগণ ও 
পাচিকা ৷ কিন্তু সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা শ্রীমতী গোয়ে- 
বেলস সেই সময় উপস্থিত ছিলেন না । তিনিও ইভার মত স্বামীর 
সঙ্গে একত্রে মৃত্যু বরণের জন্য কৃতসঙ্কর ছিলেন বটে, কিন্তু তার ৬টি 
নিষ্পাপ শিশু সন্তানকেও সেই সঙ্গে হত্যা করিতে হইবে, এই ভিন্তায় 
তান বিচলিত ছিলেন 1". 

“কিন্ত হিটলার ও ইভার এই সমস্ত সমস্থ্যা ছিল না। তাদের 
একমাত্র কাজ ছিল নিজেদের জীবন নাশ। সুতরাং সকলের কাছ 
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বেলাঁজিয়াম থেকে বাভেরিয়া--৬ 


থেকে বিদায় নিয়া তারা নিজেদের ঘরে চলিয়া গেলেন। কক্ষের 
বাইরে যাতায়াতের পথে ছিলেন ডঃ গোয়েবেলস, বোরম্ণান এবং 
আরও কয়েকজন । কিছুক্ষণ পর তারা একটি রিভলভারের গুলীর 
আওয়াজ শুনিলেন এবং আর একটি গুলীর শব্দের জন্ত অপেক্ষা 
কবিলেন। কিন্তু সেই শব্দ আর পাওয়! গেল না । সুতরাং খানিকটা 
সময় পর তারা ফুরারের আবাসকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভারা 
দেখিলেন সোফার উপর ফুরারের রক্তাক্ত মুতদেহ পড়িয়৷ আছে । 
তিনি তার নিজের মুখে গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন । 
তার পাশেই ইভার মুতদেহ পড়িয়া আছে। আর মেঝের উপরে 
ছুইটি রিভলবার পড়িয়া আছে । ইভা তাঁর রিভলভার বাবহার করেন 
নাই । তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন । 
তখন সময় অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিট সোমবার, ৩০শে এপ্রিল 
১৯৪৫ । এ্যাডলফ হিটলারের ৫৬ তম জন্ম দিবসের ১০ দিন পর এবং 
তৃতীয় রাইখের ভাগ্যবিধাতা৷ হওয়ার ১২ বছর ৩ মাস পর 1-.. 
“বাঙ্কারে হিটলারের কর্মচারীর! চান্সেলারির বাগানে হিটলার ও 
ইভার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গেলেন। হিটলারের মুখ চুর্ণ 
হইয়া গিয়াছিল। এজন্য একটি কম্বলে তার মুতদেহ ঢাকিয়! নেওয়া 
হইয়াছিল। চ্যান্সেলারির বাগানে তখন রূশদের গোল! আসিয়া 
পড়িতেছিল এবং সেই গোলা বর্ষণের শব্দ ছাড়া এত বড় “এতিহাসিক, 
মৃত্যুর জন্য আর সাড়। শব্দ ছিল না। গোঁলাবর্ষণের এক ফাঁকে বিরতির 
সময় হিটলার ও ইভার দেহে পেট্রোল ঢালিয়! দিয়া আগুন ধরাইয়। 
দেওয়া হইল এবং সেই প্রজ্জঞলিত/শিখা। উধ্বে” উঠিতে লাগিল । জরুরী 
প্রবেশ পথের অরুশ্রয়ে দাড়াইয়। গোয়েবেলস এবং বোরম্যান শবান্ু- 
গামীদের ভূমিকায় এযাটেনশনের ভর্গীতে দীড়াইয়া রহিলেন এবং ডান 
হাত উধ্বেতুলিয়। নাৎসী কায়দায় স্যালুইট্‌ বা অভিবাদন জানাইলেন । 
তখনও লালফৌজের গোলায় চ্যান্সেলারির বাগান বিখ্বস্ত 
হইতে ছিল এবং হিটলার ও ইভার দেহ আগুনে পুড়িয়া ভদ্ষীড়ত 
সুইতেছিল।...% 
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॥ পাঁচ ॥ 

বাপির ছু-চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু আসে নেমে। 
অশক্ত হাত দিয়ে বাপি তার চোখ মুছতে পারে না। নিজের 
আচল দিয়ে ছেলের চোখ মুছিয়ে দেন তৃণাদি। তারপরে স্নেহঝরা 
স্বরে সান্তন] দেন_কেদো না বাপ! ওরা আবার আসবেন । 
তাছাডা অহীনবাবু আজ যাবেন না, থাকবেন আমাদের কাছে। 

তণাদির শেষের কথাটি সত্য হলেও প্রথমটি নয়। এ যাত্রায় 
আমি মার আসছি না এখানে । ভবিষ্যতে কখনো আসা হবে কিনা 
তাও দ্রানা নেই আমার । তবু তৃণাদি তার অক্ষম ও অশক্ত অথচ 
হাদয়বান পুত্রকে সেই আশ্বাসই দিচ্ছেন । 

তণাদদির পরামর্শেই পালিয়ে না গিয়ে আজ আমরা ওর কাছে 
বিদায় নিতে এসেছি । পাজিয়ে গেলে বাপি আমাদের প্রতীক্ষায় 
বসে থাকবে, সারারাত ছু-চোখের পাতা এক করবে না। সেদিন 
ব্রাসেলস থেকে ফিরে আসতে দেরি হওয়ায় তাই করেছে। তৃণাদি 
বলেছেন- আপনারা আজ বরং ওকে বলে যান। ও কান্নাকাটি করে 
মনটাকে হান্কা করে ফেলুক। 

কিন্তু কোন্‌ মা তার ছেলের চোখের জল সইতে পারে 1? বিশেষ 
করে সেই ছেলে যদি হয় অক্গম ও অশক্ত। তাই আপন সন্তানকে 
মায়ের এই মিথ্যে আশ্বাস । 

বাপির চোখের জল আমার চোখছুটিকে অশ্রুসিক্ত করে তুলেছে । 
কিন্তআমি যে পথিক। আমাকে শক্ত হতে হবে। যেমন শক্ত 
হয়েছিলাম সেদিন জুরিখে সুইসবোন সিল্ভিয়ার কাছ থেকে বিদায় 
নেবার সময়, কিন্বা মাত্র পাঁচদিন আগে স্্রাসবুর্গ স্টেশনে আমীর 
ফরাসী বোন গাত্রিয়েলের কাছে বিদায় বেলায় ।* 


লেখকের 'জয়্তী জুখ' এবং 'এক ফরাসী নগণ্রে' বই দ:খানি দৃষ্টব্য। 


৪১৯ 


সেদিনও আম এমনি অশ্রাসিক্ত চোখে বিদায় নিয়েছি । কিন্ত 
চোখের জল আমার চলার পথকে পিচ্ছিল করে তুলতে পারে নি। 
আমি এগিয়ে এসেছি দেশ থেকে দেশান্তরের পথে । আমি যে 
পথিক। সকল দেশের সকল কালের ক্লান্তিহীন পথিক |” 

বাপির একখানি অশক্ত হাত আমার ছৃহাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে 
ওকে আদর করি। তারপরে বিদায় নিই ওর কাছ থেকে । বিদায় 
নেয় শঙ্কর আর জয়া, বিদায় নেয় অমৃত। সেতার একখানি হাত 
উঁচুতে তুলে বলে ওঠে__টা টা আঙ্কল, টা টা...। 

_তা তা" বাপি সাড়া দেয়। 

মনে মনে অম্বতকে ধন্যবাদ দিই । আমরা যা করতে পারি নি” 
সেতাই করল। বাপিন্বেচ্ছায় বিদায় দিচ্কে আমাদের । মনের 
মেঘ কেটে যায়। আমরা একে একে বেরিয়ে আসি বাপির ঘর 
থেকে । বাপি সহসা বলে ওঠে_ পাখি, পাখি" 

এ শবটটার প্রকৃত অর্থ আমর! কেউ জানি না। কেবল জানি. 
বাপি যখন খুশি হয়, তখন সে বার বার এই শব্দটা উচ্চারণ করতে 
থাকে । তার মানে বাপি খুশিমনে বিদায় দিল আমাদের । 

বাবলু; দিলওয়ার, ফিরোজ, মিস্টার চোপরা আর তার ছেলেমেয়ে 
টিকু ও বিশাখা এবং উইণ্টার দাড়িয়ে আছে বাইরে । বাবলুদের মতই 
ফিরোজ বাংলাদেশের যুবক । মিস্টার চোপর! বনুবছর এখানে বাস 
করছেন । বিশাখা ও টিকু তৃণাদির কাছে গান-বাজনা শেখে । ওদের 
বয়স বোধকরি ২০২২ হবে। উইন্টার জনৈক জর্মন যুবক। তৃণাদির 
ভক্ত । ভাল চাকরি করে। একখানি মার্সেডিজ গাড়ি আছে। 
গতবার সে অ্মাকে তার গাড়িতে বিমানবন্দরে পৌছে দিয়েছিল। 
বলেছিল, ভারত ভ্রমণে বাবে । দেখে আসবে জোড়াসাকো. শাস্তি- 
নিকেতন, দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড়মঠ । এখনো গিয়ে উঠতে পারে নি। 

সবার সঙ্গে অহীনের কাছ থেকেও নিতে হয় বিদায় । ওর জন্া 
বড্ড খারাপ লাগছে । ইচ্ছে ছিল ওকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে 
যাবো । কিন্তু তা সম্ভব হল না। আমাদের গাড়িখানি “ফোর্ড 
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হাইওয়ে ! পশ্চিম-জর্মনীর প্রধান অটোবানটি বাণ্টিক সাগরের তীরে 
অবস্থিত ল্যুবেক (15790) থেকে প্রায় সোজাসুজি দক্ষিণে 
প্রসারিত হয়ে হ্যামবুর্গ, হ্যানোভার, কাজেল, (15551 ),্রান্বফুর্ট ও 
কার্লশ্রুে (78150176 ) হয়ে সুঈজারল্যাণ্ডের বাজেল পর্যন্ত বিস্তৃত। 
আরেকটি অটোবান কার্লশ্রুহে থেকে শুরু হয়ে প্রায় সোজান্ুজি 
পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে স্ট,টগার্ট, অগ.সবার্গ ও ম্যুনিক ছুয়ে অস্টিয়। 
সীমান্তে স্তাল্জবার্গ পর্যন্ত প্রসারিত। কোলন্‌ থেকে একটি জাতীয় 
সড়ক উত্তর-পূর্বে অগ্রসর হয়ে শ্তানোভার এসেছে আর দক্ষিণ-পূর্বে 
প্রসারিত হয়ে কার্লশ্রুহে পৌছেছে । 

--তার মানে আমরা পরশু অটোবান দিয়ে যাই নি? 

_আক্ষরিক অর্থে তাই। তবে বেলজিয়াম ও লুক্সেমবৃর্গের 
অটোবানছুটি যথাক্রমে কোলন ও কেবলেঞ্জ এসে জর্মনীর এই জাতীয় 
সড়কে মিশেছে । এই জাতীয় সড়কটি নামে অটোবান না হলেও 
কোনমতেই অটোবানের চেয়ে তুচ্ছ নয় । 

_পরশু তো আমরা এই পথ দিয়েই কোবলেগ্ড থেকে বন 
ফিরে এসেছি? আমি জিজ্ঞেস করি। 

সহাস্তে শঙ্কর উত্তর দেয়-_আর আজ আবার বন থেকে কোব লেঞ্জ 
চলেছি । 

গৌর পেছন থেকে বলে ওঠে__আমরা এখন কোব.লৈগ্ু চলেছি 
কারণ কোবলেঞ্জ হল রাইন এবং মোজেলের সঙ্গম । সেখান থেকে 
আমরা মোজেল উপত্যকার পথ ধরে কার্লশ্রুহে পৌছব। এই পথটি 
যুরোপের সুন্দরতম প্রাকৃতিক পথগুলির অন্যতম । পথটির নাম 
ভাইন স্টাসে। " জর্মনরা “ভাইন' শব্দটি লেখেন *+ দিয়ে । স্বৃতরাং 
পথটিকে অনায়াসে “ওয়াইন এভেন্ট্য বা সুরা সরণি বল! যেতে পারে । 

_ পথটি যে রমণীয় হবে, তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু সে 
পথ চলতে চলতে আবার মাতাল হয়ে ষাবো না তো? 

ভা একটু হুশিয়ার থাকতে হবে বৈকি ! কারণ সর্বত্রই প্রচুর 
ওয়াইন পাবেন এবং আপনার বাঁদিকের মান্টি মদ দেখলেই চকচক 
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করতে থাকে । আমাকে শিখণ্ডী করে জয়া শঙ্করের ওপর এক হাত 
নিয়ে নিল। 

শঙ্কর কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে না। সে অন্যকথা বলে-_- 
কাললশ্রুহে স্ট্টগার্ট ও বাজেলেব মধ্যবর্তী রাইন উপত্যকাই ব্ল্যাক- 
ফরেস্ট। 

আমি কিছু বলতে পারার আগেই গৌর বলে ওঠে__কোবলেঞ্জ 
এসে গেল। সামনে দেখা যাচ্ছে । 

আমি দেখি। পরশু রাতে শুধু আলো! দেখে বিদায় নিয়েছি। 
শহরটির গঠন-প্রকৃতি বুঝতে পারি নি। আজ্র দিনের আলোয় 
খানিকটা অন্নুমান করতে পারছি ৷ দেখতেও ভাল লাগছে । রাইনের 
ভীর দিয়ে পথ। বাঁদিকে রাইন, ভাইনে জনপদ । পথের পাশে 
গাছের সারি তারপরে বাড়ি । জনপদের শেষে পাহাড ৷ পাহাড়ের 
ওপরেও কিছু কিছু বাড়ি-ঘর । 

শঙ্কর গাড়ির গতিবেগ কমায় । গৌর বলতে থাকে-__-কোব.লেঞ্জ 
স্থপ্রাচীন জনপদ। জায়গাটির অবস্থান দেখে খুশি হয়ে রোমানরা 
্ীপ্তীয় ১৪ থেকে ৩৭ সালের মধ্যে কোনো সময়ে ছুই নদীর সঙ্গমে 
একটি সেনানিবাস নিমাণ করেন। কিছুকালের মধ্যেই সঙ্গমটি 
বাণিজাকেন্দ্রে পরিণত হয়। সেইসঙ্গে একটি জনপদ গড়ে ওঠে । 
তারপরেই বহিরাক্রমণ ঘটে। জনপদটি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্ত 
জনশূন্য হয় না। আবার গড়ে ওঠে জনপদ । ত্রয়োদশ শতকে সেই 
রোমান সেনানিবাসের জায়গায় তৈরি হয় “ইলেক্রস্‌ ক্যাসেল' ৷ এখন 
সেটি শহরের গ্রন্থাগার । 

এই শহরের এতিহাসিক অট্টালিকাসমূহ প্রীয় সবই দ্বাদশ থেকে 
চতুর্ঘশ শতকের মধ্যে নিপ্সিত। এবং সেই সময়টাই কোব.লেঞ্জের 
ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় যুগ । অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতেও কয়েকটি 
বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়েছে এবং দে সময়টাও বেশ গৌরবময় |... 

আমরা শহরে প্রবেশ করলাম। পথের দু-পাশেই বাড়ি-ঘর, 
দোকান-পাট, হোটেল-রেন্তর1। পুরনো শহর। পথ খুব চওড়া 
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নয়। বরং সরু বলা যেতে পারে। কিন্তু যেমন মস্থণ তেমনি 
পরিচ্ছন্ন । 

গৌর আবার বলতে শুরু করেছে__এখানকার রাইনকে,বল। হয় 
“মিডল রাইন” বা মধ্য-রাইন। কোবলেপ্ এই অঞ্চলের হৃংপিগু । 
এখানে ছুটি নদী ও একটি পাহাড় এসে মিলিত হয়েছে । পাহাড়টির 
নাম আইফেল ( 71] )। রাঈনের পুবদিকটা মালভূমির মতো 
উচু আর পশ্চিমে পাহাড়ের ঢালে বনভূমি । বনভূমিতে প্রচুব স্থাস্থ্য- 
নিবাস নিমিত হয়েছে । রাইন উপত্যকাব সবচেয়ে রমণীয় অঞ্চলেব 
প্রবেশ তোরণ এই কোবলেঞ্জ। 

কোবলেঞ্জ বেশ বড শহর। জনসংখ্যা এক লক্ষের ওপবে। 
এটি মধ্য-রাইন অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সেই 
সঙ্গে জেলাসদর । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই শহরে বার বার বিমান আক্রমণ 
হয়েছে। ফলে শহরের শতকরা পঁচাশি ভাগ বাড়ি ধ্বংস হয়ে 
গিয়েছিল। যুদ্ধের পরে আবার গড়ে উঠেছে শহর। এমনকি 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাড়িগুলোকে পর্যন্ত ঠিক আগের মতো কবে তৈবি 
করা হয়েছে। 

রাইন ও মোজেল ছুটি নদীই নাব্য। নদীপথে এখান থেকে 
ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গ যাওয়া! যায় । 

একবার থামে গৌর। তারপরে বলে__আরও একটি কারণে 
কোব.লেঞ্জ জর্মনীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে । 

_কি? আমি প্রশ্নকরি। 

গৌর উত্তর দেয়__এই কোবলেঞ্জ শহরেই ১২২৬ সালে জর্মনীর 
“অর্ডার অব নাইটস' ( 7071217%9 )-এর প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় । 

- জর্সনরাও কি নাইটদের স্যার বলেন ? 

_নীা। বলেন, ডয়েটশার (19996801897): 

গৌর আর কিছু বলতে পারার আগেই গাড়ি থেমে যায়। 
তাকিয়ে দেখি একটা পাথর বাধানো প্রশস্ত প্রাঙ্গণে গাড়ি থেমেছে। 
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তিনদিকে বাড়ি আর দোকানের সারি। তারই মাঝে এই প্রশস্ত 
প্রাঙ্গণ । আরও অনেক গাড়ি সারি বেঁধে দাড়িয়ে রয়েছে। তার 
মানে এট একটা “কারপাক” | 

হ্যা, তাই বটে। মাঝখানের খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে বাকি 
জায়গাটায় সাদ! দাগ দিয়ে গণ্ডভী আঁকা । প্রতি গণ্ডীর শেষে ফুট- 
পাথের ওপরে একটি করে মিটার বসানো । 

গাড়ি থেকে নেমে আসি সবাই । শঙ্কর গাড়ি বন্ধ করে গৌরকে 
জিচ্ছেস করে- কতক্ষণ লাগবে বলুন তো? 

__ এখন... 

__সাড়ে চারটা । জয়া বলে ওঠে তার মানে আমরা মাত্র 
একঘণ্টায় মাসির বাড়ি থেকে কোব.লেঞ্জ চলে এলাম । আর সেদিন 
লেগেছিল চারঘণ্টার ওপরে । 

গৌর মাথা নাড়ে। তারপরে শঙ্করকে বলে_ ঘণ্টা ছুয়েকের 
চার্জ, মানে একটা মার্ক ফেলে দাঁও মিটারে । 

_-ছু ঘণ্টার চার্জ তো। আশি সেন্ট। 

__খুচরে। থাকলে, তাই ফেলো । 

জয়া ব্যাগ খুলে আশি সেন্ট বের করে শঙ্করের হাতে দেয়। 
সঙ্গে সঙ্গে অমৃত চেঁচিয়ে ওঠে আমি ফেলব বাবা, আমি" 

ছেলের হাতে পয়সাগুলো দিয়ে শঙ্কর ছেলেকে কোলে নেয়। 
শ্রীমান অমুত এক এক করে মিটারের ফুটো দিয়ে পয়সাগুলো গলিয়ে 
দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মিটারে আটটি ঘর লাল হয়ে যায় । এ মিটার- 
গুলোতে সবশুদ্ধ বারোটা করে ঘর আছে। প্রতি ঘর সাদা হয়ে 
যেতে পনেরো! মিনিট সময় লাগবে । তার মানে এখানে তিনঘণ্টার 
বেশি গাড়ি পার্ক করার নিয়ম নেই । 

অম্ৃতকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে শঙ্কর ক্যামেরা খোলে। 
আমরা পাশাপাশি দাড়িয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলি । 

ছবি নেওয়া হলে শঙ্করের সঙ্গে হাটতে শুরু করি। 

কয়েক মিনিট ছেঁটে রাইনের তীরে আনি । বাঁধানো তীরডূমি । 
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তীরের কাছেই গভীর জল। বড় বড় জাহাজগুল্লি পর্যস্ত জেটিতে 
এসে ভিড়েছে। পরশু ফ্রান্স থেকে রেলে জর্মনী আসার পথেও 
রাইনের সঙ্গে দেখা হয়েছে । এই একই ব্যাপার দেখেছি, গতকাল 
বন্‌ শহরের উপকণ্ঠে এবং আজ এখানে রাইনের বাঁধানো তীরভূমি 
আর গভীর জল দেখে পুলকিত হচ্ষি। এ'রা নদীকে পুজো করেন 
না. কিন্তু ভালোবাসেন । নদী এদের কাছে কলুষনাশিনী নয়, স্বাস্থ্য 
ও সমৃদ্ধির শ্রে্গ উৎস। 

এটাই স্টীমার ঘাট । একখানি তেতল৷! প্রকাণ্ড স্টামার এবং 
কয়েকখানি মাঝারী ও ছোট স্টামার বিভিন্ন জেটিতে নোঙর করে 
আছে । শঙ্কর খোজ-খবর নিয়ে এসে জানায়- কিছুক্ষণ আগে 
পট্রপ,' চলে গেছে, পরের ট্রিপ. পাঁচটা দশ মিনিটে । 

_তার মানে আমাদের আধঘন্টা বসতে হবে। জয়ার কণে 
বিরক্তি । 

গৌর হেসে বলে__তাতে কি হয়েছে? চলো, ততক্ষণে পায়ে 
হেঁটে একবার সঙ্গম থেকে ঘুরে আসা যাক । 

হাটতে হাটতে সঙ্গমে আসি- রাইন আর মোজ্েল নদীর সঙ্গম । 
মোজেল এসে মিলিত হয়েছে রাইনের সঙ্গে । ছুটি নদীর মাঝে 
কোবলেগ্ত শহরের মূল অংশ । মোজেলের ওপারেও গড়ে উঠেছে 
জনপদ । আর তাই শহরের ছুই অংশে যাতায়াতের জন্য কয়েকটি 
পুল রয়েছে। 

ছুই নদীর মিলনস্থলটি ত্রিভূজাকৃতি । মিলনবিন্দুটি খুবই সংকীর্ণ, 
দূর থেকে তীরের ফলার মতো মনে হচ্ছিল। ছুই নদীর তীরভূমি 
সহ সমগ্র সঙ্গম এলাকাটি পাথর বাঁধানো । 

গৌর বলে-_এই অংশটির জর্মন নাম ডয়েটুশ এক (10906301)68 
191) ১২১৬ সালে স্থানীয় নাইটদের উপস্থিতিতে এই নামকরণ 
হয়েছিল। শ' তিনেক বছর বাদে যুরোপীয় রণেসের সময় এখানে 
একটি অট্টালিকা নিমিত হয় ।.* 

_কোন্টি? সামনের এই চৌকো। দোতল। বাড়িটা বোধহয় ? 
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মাঝখান থেকে জয়া বলে ওঠে। 

গৌর স্ব হাসে। তারপরে বলে__তা৷ বলতে পারো । তবে 
তুমি তো জানো, বিগত বিশ্বযুদ্ধে কোবলেপ্ত খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে- 
ছিল। আর তারই ফলে সেই এ্তিহ্যমন্তিত বাড়িটাও ধ্বংস হয়ে 
যায়। যুদ্ধের পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িটাকে আবার অবিকল আগের 
মতো! করে তৈরি করা হয়েছে । 

গৌব থামতেই শঙ্কৰ বলে- সামনে এঁষে গিঞীটি দেখা যাচ্ছে, 
ওটির নাম সেন্ট কাসটোর (1080৮) । এই ক্যাথোলিক গির্জাটি 
কোবলেপ্ত শহবের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা মন্দির | 

_-তীর মানে আরও গির্জা আছে এ শহরে ? জিজ্দেস করি। 

শঙ্কব উত্তর দেয়-আছে বৈকি । তবে আমি মাত্র আর ছুটি 
গিক্জ। দেখেছি । একাদশ শতকে নিমিত প্রোটেস্টাণ্ট দের সেন্ট, 
ফোবিন (771071 ) এবং ত্রয়োদশ শতকে রোমানদের নিমিত 
লিবফাউয়েনকিরশশে (11901চ9001100109 )। এটি কোবলেঞ্জ 
শহরের সবাশ্রেষ্ঠ দেবালয় । 

_গির্ভী ছাড়া এখানে আর কি প্রাচীন দর্শনীয় বস্ত রয়েছে? 

__-একটি ব্যারাক বাডি। ১৭০১ সালে নিমিত। সত্যি দেখবার 
মতো । 

_কিন্কু এদিকে যে পাঁচটা! বাজে! স্টামার ভি হয়ে যাবে। 
জয়া প্রায় আতকে ওঠে । 

ঘড়ি দেখি। জয়া ঠিকই বলেছে । পাঁচটা! দশের স্টামার না 
ধরতে পারলে, আমরা আর জলবিহার করতে পারব না। সন্ধের 
আগে আমাদের কখেম €( 0০০18611) ) পৌছতে হবে। নইলে সেখানে 
রাতের আশ্রয় পাওয়া মুশকিল হতে পারে। 

অতএব ফিরে আসি ম্টামার ঘাটে । না, স্টামার ধরতে কোন 
অসুবিধে হয় না। অসুবিধে হয় না বসার জায়গা পেতে । কারণ 
আমাদের পাঁচজনকে বাদ দিয়ে আর মাত্র জনাবিশেক যাত্রী। অথচ 
স্টামারটির ওপরে ও নিচে কম করে শ'তিনেক লোকের বসার ব্যবস্থা 
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রয়েছে। কেবল আপার ডেকেই বোধকরি শ'ছুয়েক লোক বসতে 
পারেন। 

আমর! সিড়ি বেয়ে আপার ডেকে উঠে এসেছি ৷ * এখানে 
একপাশে সারেঙের কেবিন আব ডিস্ক'স কাউণ্টার। বাকি জ্রায়গাট। 
জুড়ে বেঞ্চিব সারি। ছু-সাবি বেঞ্চির মাঝখানে টেবিল পাতা । 
মাথাব ওপরে এখন কোন আচ্ছাদন নেই । তবে প্রয়োজনে আচ্ছা 
দিত করার ব্যবস্থা রয়েছে । এখন কেবল চারিদিকে রেলি- ঘেবা। 

যাত্রীরা সবাই ওপরে উঠে এসেছেন । ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছেন 
আমরা বৃহত্তম দল. পাচজন। বাকি যাত্রীবা প্রায় সকলেই জোড়ায়- 
জোড়ায়। তারা নির্জনতা পছন্দ করছেন। তাই ভাবা কেউ 
আমাদেব কাছাকাছি বসেন নি। 

ড্রিঙ্কস কাউণ্টার থেকে একটি করে “কোলা'র বোতল হাতে নিষে 
আমর! বেশ জ'কিয়ে বসেছি । আমাদের মাথার ওপরে নীল আকাশ, 
চোখের সামনে দূর দিগন্ত আর সাবা শরীরে রাইনের বাতাস। 
আমর দেখি, শুধু চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি । 

যাত্রী না হলেও, যথাসময়ে স্টামাব ছাড়ল । এব সেইসঙ্গে 
শুরু হল ঘোষণ।। বলা বাহুল্য জম্নন ভাষায়। কিন্তু আমাব কোন 
অন্ুবিধে হচ্ছেনা । শঙ্কর অনুবাদ করে বলে চলে এটি হচ্ছে রাঈন 
আর মোজেলের সঙ্গমে একঘন্টার জলবিহাঁর ৷ এই জলযাত্রায় যোগদান 
করার জন্য স্থানীয় পর্যটন দপ্তর আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন ।-.. 

স্টামার রাইনের বুক বেয়ে সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলেছে। 
আমাদের বায়ে কোব লেগ । ছবির মতো সুন্দর শহর । বাড়ি-ঘর 
পথ পার্ক ও গাছপালা । পথের পাশে গাছের সারি, আর পার্কে- 
পার্কে গাছের জটলা । 

মুরোপের যেখানেই গিয়েছি, গাছপাল! দেখে মুগ্ধ হয়েছি । জুবিখ 
লগ্ন পারি স্টকৃহোম কোপেনহ্যাগেন রোম এথেন্স। সর্বত্রই দেখেছি 
গাছের বাহার। কিন্তু গাছের প্রতি জর্মনদের মমত্ববোধ বোধকরি 
সবার ওপরে । কারণ বিগত বিশ্বযুদ্ধে যে জর্মনীর শহরগুলি বৃক্ষশূদ্ 
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হয়ে গিয়েছিল। তার মানে এই গাছগুলোর বয়স বড়জোর চল্লিশ 
বছর। এবং ঠিকমত পরিচর্যা করলে যে একট! শহর চল্লিশ বছরে 
কি রকম সবুজ হয়ে উঠতে পারে, কোব.লেঞ্জ তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ । 

আমর। সঙ্গমে আসি রাইন আর মোজেলের সঙ্গম। বাদিক 
থেকে মোজেল এসে রাইনে বিলীন হয়েছে । সেই পাথর বাঁধানে। 
সঙ্গমন্থল। এখান থেকে সত্যি তীরের ফলার মতই মনে হচ্ছে । 
মোজেলের ছৃ-তীরই বীধানো, ছু-তীরেই শহর, কোবলেঞ্জ। মোজেলের 
ওপরে পর পর গুটিতিনেক পুল দেখা যাচ্ছে । একটি পুলের ওপরে 
ছাউনী রয়েছে । 

এখান থেকে মোজেলের ওপর দিয়ে শহরের শেষ সীমা দেখা 
যাচ্ছে । দেখা যাচ্ছে শহর ছাড়িয়ে সবুজ পাহাড় আর নীল দিগন্ত, 
যেখানে আকাশ নেমে এসেছে পাহাড়ের কোলে । 

পাহাড কেবল শহরের দিকে নয়। পাহাড় রয়েছে রাইনের 
ওপারে । ওদিকেও বাড়ি-ঘর দেখতে পাচ্ছি । তবে তা খুবই কম, 
কেবল দু-চারটি । তাইতো! হবে। ওপারটা তেো। আর ছু-হাজ্ঞার 
বছরের পুরনে। শহর নয়। 

রাইন কিন্তু মোটেই ফাক নয়, তার বুকে বেশ ভিড়। ছোট 
বড় ও মাঝারী জাহাজ ও স্টামার যাতায়াত করছে অবিরত । স্মুইস 
পতাকা! নিয়ে একটা বড় টুরিস্ট ম্টীমার কোবলেঞ্জ ঘাটে তিড়ছে। 
আগেই বলেছি যুরোপের মানুষ বড়ই পর্যটনপ্রিয়। তার ওপরে 
এটা জুন মাস। পর্যটন-ঝতুর মধ্যাহ্ন । এসময় স্থলপথ ও বিমান- 
পথের মতো। জলপথেও প্রচুর পর্যটক দেশ থেকে দেশাস্তরের ভ্রমণ 
করেন। আর পর্যটন ব্যবসায় সুইজারল্যাণ্ড সবার ওপরে । 

আধঘন্টার ওপরে রাইন নদীতে জলবিহার করে আমরা আবার 
সঙ্গমে ফিরে এলাম । ডাইনে বাঁক নিয়ে মোজেল নদীতে প্রবেশ 
করলাম । ছোটনদী, পূর্ববঙ্গের একটি বড়খালের মতো! চওড়া |". 

কিন্তু থাক্‌গে, মৌজেলের কথ! পরে হবে। তার আগে আরেক- 
বার সঙ্গমকে দেখা যাক। সঙ্গমন্থলটি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে । 
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জায়গাটি ফাকা । গুটিকয়েক গাছ-ছাড়া আর কিছু নেই। রেলিঙে 
ঘেরা পাথর বাঁধানে। ছায়াশীতল। বালি নেই, মাটি নে, রোদ 
নেই, ঝকঝকে তকৃতকে চমৎকার একফালি জায়গা । মনে পড়ছে 
প্রয়াগের কথা । আমরা কি এভাবে বাঁধিয়ে নিয়ে গাছ লাগিয়ে 
জায়গাটাকে আরও রমণীয় করে তুলতে পারি না? নর্দীর ভাঙন 
অথবা বর্ধার প্লাবনকে রুখে সঙ্গমটিকে এই রকম স্থায়ী ভূখণ্ডে 
পরিণত করতে পারলে কিন্তু সেটি এর চাইতে অনেক বেশি নমণীয় 
হয়ে উঠতে পারে | 

রেলিঙে ভর দিয়ে বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ সঙ্গমস্থলে দাড়িয়ে 
রয়েছেন। ওরা আমাদের দেখছেন। আমরাও ওঁদের দেখছি। 
দেখে মনে হচ্ছে ওরাও পর্যটক । তাহলে ওরা আমাদের মতো জল- 
বিহার না করে ওখানে ছাড়িয়ে রয়েছেন কেন? কিজানি, হয়তো 
জলবিহার করে আবার সঙ্গমটি দেখছেন ? কিস্বা এই স্টামাবটি 
ধরতে পারেন নি, পরের যাত্রায় অংশ নেবেন । যাত্রী হোক্‌ কি না 
হোক্‌, কতৃপক্ষ ঘণ্টায় ঘণ্টায় জলবিহারের ব্যবস্থা করেছেন । 

আনার মাইক গর্জে ওঠে । ঘোষক তেমনি জর্মনে বলে চলেছেন । 
এবারে জয়া আমার সহায় হয়। বলে ঘোষক মোজেলের ছুঈ- 
তীরে শহরের কথা বলছেন। এই প্রথম ঝুঁকের কাছে দেখুন, 
ত্রয়োদশ শতকে নিমিত একটি রোমান ব্যানিলিকা (139411105) ), 
নাম সেন্ট, লাউরেনটিউস (14911971675 )। এ উপাসনা মন্দিরের 
দেওয়ালে সেকালের কিছু স্মরণীয় চিত্রসম্তার রয়েছে । রয়েছে ১৪৬৭ 
সালে নিমিত্‌ একটি পাথরের বেদি এবং যীস্তুপ্ীষ্টের ভারী স্মন্দর 
একখানি মূতি। 

প্রথম বাঁকটির পরে মৌজেল বেশ খানিকটা সোজা প্রবাহিত|। 
তারপরে সেই ছাউনী দেওয়া পুল: আমর! পুলের তল! দিয়ে সামনে 
এগিয়ে জললাম | 

মাইক আবার গর্জে উঠল। জয়া জানায়_ ঘোষক ৰলছেন, 
কো লেগ শহরে ছুটি মিউজয়াম ও ছুটি থিয়েটার রয়েছে । আমাদের 
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বাঁদিকে দেখুন মিটেল রাইন ( 711666] 731)61) ) মিউজিয়াম । 
এখানে আদি ও মধ্যযুগীয় রাইন উপত্যকার কিছু এঁতিহাসিক 
নিদর্শন রয়েছে। আছে আধুনিক রাইন-শিল্পকলার কিছু উল্লেখ- 
যোগ্য অঙ্কন । 

আরও একটি মিউজিয়াম রয়েছে এখানে, মিটেল রাইনিশে 
( 1166] 11591101901) )। সেখানে পরিবহণ তথা ডাক ও বেতার 
ব্যবস্থার ভ্রমবিকাশের ওপরে মূল্যবান দলিল ও তথাচিত্র দেখতে 
পাবেন। কিন্তু সে মিউজিয়ামটি আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি 
নাঃ কয়েকটা বড়-বড় বাড়ি আড়াল করে রেখেছে । 

আর বাঁদিকে এঁষে নদীর ধাবে বড় বাড়িটার চমৎকার বহির্ভাগ 
দেখা। যাচ্ছে, ওটি হচ্ছে “থিয়েটার, এই শহরের বৃহত্তম নাট্য- 
নিকেতন। পুরোনও বটে, ১৭৯১ সালে নিম্সিত। আকারেও ছোট 
নয়, পাচ-শ' আসন রয়েছে । 

ঘোষকের ঘোষণা শেষ হয়। স্টামার ফিরে চলে সঙ্গমের দিকে । 
আমাদের জলযাত্রার যতি আসন্ন। অস্তগামী সূর্যের সোনালী 
আলোয় শহরটিকে মনে হচ্ছে স্বর্ণপুরী। আর মোজেলকে সোনার 
নদী । 

সত্যই সোনার নদী। কতট্রকুই বা চওড়া । আগেই বলেছি 
পুবঙ্গের একটা বড় খালের মতো'। কিন্ত ষেমন গভীর, তেমনি 
টলটলে জল । কেনই বা! হবে না! এদেশে যে নদীকে দিয়ে নর্ঘমার 
কাজ করানো হয় না আর বারোমাস নদী কাটা ও পরিঞ্কার করা হয়। 
ফলে মোজেলের মতো! ছোটনদীও সব নাব্য । স্টামার যাতায়াত 
করে লুকেমবুর্গ হয়ে ফ্রান্স । 

মোজেল উপত্যকার আহ্কুর জগছিখ্যাত। ফলে এই উপত্যকায়, 
গড়ে উঠেছে মদশিল্প । মোজেল শুধু তার উপত্যকাকে উর্ধর করেই 
ক্ষান্ত হয় নি, সেই সঙ্গে এ অঞ্চলের শিল্পসম্তভার পরিবহণের দাক্সিত্ব 
গ্রহণ করে দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে । তাই মোজেলের কাছে 
জর্মনন্লর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই । 
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আমরাও এখান থেকে মোজেল উপত্যকায় প্রবেশ করব। তার 
ভূবনমোহিনী ভাইন ( %/17০) স্টাসে বা ত্রাক্ষা সরণি দিয়ে কৃষ্ণা- 
রণ্যের পথে এগিয়ে যাবো । তাই মমতাময়ী মোজেলকে প্রণাম করে 
আজকের এই রমণীয় জলযাত্রার যতি টানলাম । 


॥ ছবু ॥ 


বিকেল সাতটায় কোবলেঞ্জ থেকে রওনা হওয়া গ্লে। আগের 
মতই শহর গাড়ি চালাচ্ছে । আমি তার পাশে । পেছনে গৌর জয়া 
আর অমৃত । ' 

মোছেলের তীরে তীরে প্রায় দোজা ও সমতল পথ । মোজেলের 
ছুপাশেই পাহাড়। নদীর উপত্যকা থেকে আস্তে আস্তে ওপরে 
উঠেছে । পাহাড়ের ঢালে আন্বর আর আপেল ক্ষেত। তারই 
পাশে পাশে মন্থণ পথ । 

আমর! গিরিশিরার ওপরে উঠে এলাম । একট! পুলে উঠলাম । 
এপাশের গিরিশিরা থেকে ওপাশের গিরিশিরা পর্যন্ত ঝুলন্ত পুল। 

ই মজবুত । একদম হুলছে ন|। 

আমরা কিন্তু এত উঁচুতে এত বড় পুল তৈরি করতাম না। 
পুলটির দৈর্ঘ্য কমাবার জন্য রাস্তাটাকে নদীর বেলাভূমিতে নামিয়ে 
নিয়ে যেতাম । সেখানে পুল তৈরি করে আবার রাস্তাটিকে ওপরে 
তুলে আনতাম। ফলে কয়েকমাইল চড়াই উতরাই করতে হত। 

আর এদেশে, কেবল এদেশেই বাবলি কেন? সুইক্তারল্যাণ্ড, 
সুইডেন, ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে আমি একই 
জিনিস :দখেছি । পথিকের পথশ্রম লাঘব করার জন্য ওপর দিয়ে 
পুল তৈরি করা হয়েছে। ফলে পথ-সংক্ষেপ হচ্ছে । আর গাড়ির 


গতিবেগ অক্ষুন্ন থাকছে । 
নদী পার হয়ে ওপারের পাহাড় থেকে এপারের পাহাড়ে এলাম । 
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একই রকম পাহাড়, আস্তে আস্তে উচু হয়ে যাওয়া সবুজ পাহাড় । 
পাহাড়ের ঢালে তেমনি আপেল আর আঙ্গুর ক্ষেত। আপেল নয়, 
আন্গুরের কথা বলতে শুরু করে গৌর। সে বলে_ এই রাস্তাটা 
কোব্‌লেঞ্জ থেকে ট্রিয়ের (119৮) চলে গেছে। ট্রিয়েরে জার 
নদী (989৮) এবং রুভের নদী (70591) এসে মোজেলে 
মিশেছে । জার এবং রুভার উপত্যকা ছুটিও বৃহত্তর মোজেলে 
উপত্যকার অংশ । মোজেল উপত্যক! মদশিল্পের জন্য খুবই প্রসিদ্ধ । 
এই উপত্যকার মদকে বল! হয় “হোয়াইট ওয়াইন ।” সুরারসিকগণ 
বলেন মোজেলের তীরেই সবচেয়ে ভাল আঙ্কুর ফলে। আর সেই 
আঙ্গুর থেকেই শ্রেষ্ঠ হোয়াইট ওয়াইন তৈরি হয় । 

সে ষাই হোক। মোটকথা এ অঞ্চলের হোয়াইট ওয়াইন 
বিশ্বশ্রেষ্ঠ এবং সেই মদ তৈরির আন্কুর পাওয়৷ যায় এই উপত্যকার 
মধ্যাঞ্চলে, আগামীকাল আমরা সেই অঞ্চলটি অতিক্রম করব । 

গৌর চুপ করে। আমি বাইরের দিকে তাকাই । পাহাড়ের 
ওপরে গাছপালার মাঝে একটা প্রাচীন তুর্গ। আহন্ুরের অধিকার 
নিয়ে বু রক্ত ঝড়েছে এ উপত্যকায় । ধ্বংসপ্রাপ্ত &ঁ হুর্গটি সেই 
হানাহানির সাক্ষী হয়ে আজও রয়েছে ঈাড়িয়ে। 

নিচে নদীর তীরে কিছু বাড়ি-ঘর আর একটি পর্যটক শিবির 
মানে গাড়ির কলোনী । ইংরেজীতে বল হয় “1178116/ 1১917). 
পর্যটন-কেন্দ্রগুলিতে পর্যটকদের জন্য এরকম অস্থায়ী শিবির গড়ে 
তোলা হয়। 

গাড়ির কলোনী হলেও গাড়িগুলো নিজের থেকে চলতে পারে 
না। তাই এগুলোকে গাড়ি না৷ বলে চাক! লাগানে৷ বাড়ি বললেই 
ঠিক বল হয়। চার-চাকার এই অস্থায়ী আবাসগুলোকে অন্য গাড়ি 
টেনে নিয়ে আসে । এতে বেডরুম আছে, কিচেন আছে । আছে 
বাথরুম ও টয়লেট । জলের পাইপ, ইলেট্রিকু সাইন ও ময়ল। নিষ্কা- 
শনের ব্যবস্থা রয়েছে এইরকম কোন জায়গায় ওগুলোকে টেনে 
এনে জল গ্যাস ও বৈহ্যতিক লাইনের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। 

| ১০৫, 

বেলাঁজরাম থেকে বাভোরিয়া--৭ 


ব্যাস্‌, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িট। ওয়ান-রুম ফ্ল্যাট বাড়িতে রূপান্তরিত হয়ে 
যায়। 

মধ্যবিত্ত পর্যটকরা এখন ফুরোপে এই গাড়ি বা “ক্যারাভান' খুব 
বেশি ব্যবহার করছেন। হোটেল কিন্বা' মোটেল তো! বটেই, ট্ুরিস্ট, 
লজ এমনকি পেনসন (7281751011) পর্যস্ত অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে 
উঠেছে। তুলনায় এই ক্যারাভানের ভাড়া অনেক কম। এগুলো 
ভাড়া নিয়ে নিজের গাড়ির পেছনে জুড়ে তারা বেড়ীতে চলে আসেন । 
এই ক্যারাভানগুলে। খুবই হালকা, তার ওপরে তেলের মতো মন্থণ 
পথ। বয়ে বেড়াতে কোন অসুবিধে নেই । 

এবারে তীরভূমি থেকে নদীর দিকে তাকাই । সেই স্বচ্ছ ও 
সুগভীর জলধারা । প্রচুর স্পীড-বোট ও ছোট-বড় স্টামাৰ চলাচল 
করছে। পাহাড়ী নদী কিন্ত কি আশ্চর্য নাব্য ৷ 

নদীর ওপরে একটা বাধ । বাঁধের ওপর দিয়ে আমর! নদী পাব 
হয়ে এলাম । আবার তেমনি তীরপথ ধরে চললাম এগিয়ে । তবে 
এতক্ষণ চলেছিলাম আ্োতের বিপরীতে, এখন চলেছি শ্লোতের সঙ্গে 
সঙ্গে। বন্‌ থেকে রওন। হবার পরে কোবলেঞ্জ পর্যস্ত এসেছি উত্তর- 
পূর্বে, এখন চলেছি উত্তর-পশ্চিমে । এটি অটোবান কিন্বা স্যাশনাল 
হাইওয়ে নয়, অপেক্ষাকৃত সন্কীর্ণ পথ কিন্তু ভারী মস্থণ। আব 
সৌন্দর্যের কথা তো আগেই বলেছি । মোজেলের তীরে তীরে আন্বর 
আর আপেল বাগানে ঘেরা মনোরম সরণি। 

না, শঙ্করকে বেশিক্ষণ পাহাভী পথে গাড়ি চালনা করতে হল না। 
'মামরা একটা প্রশস্ত উপত্যকায় নেমে এলাম ! পাহাড় এখানেও 
রয়েছে। তকে, পথের ডানদিকে উপত্যকার শেষে বেশ খানিকটা 
দূরে, আর নদীর ওপারে । বল! বাহুল্য নদী মানে মোজেল। তারই 
বনাবৃত সমতল বেলাভূমির বুক চিরে পথ । পথের পাশে সারি সারি 
বাড়ি। সমতল উপজ্ঞকায় আর পাহাড়ের গায়ে । মাঝে মাঝে 
এই পথ থেকে বাড়ি-ঘরের ভেতর দিয়ে পথ উঠে গিয়েছে পাহাডে । 

শঙ্কর বলে-_কখেম, মোজেল উপত্যকার রমণীয় শৈলবাঁস। 
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--আজ আমরা এখানেই রাত কাটাবো। জর! যোগ করে। 

গৌর বলে-__এবারে একটা সীমার ফ্রাই (71071001791) 
খু'জে বের করতে হবে। 

শঙ্কর মাথা নাড়ে। 

জয়া আমাকে বুঝিয়ে দেয়___সীমার মানে বেডরুম, ফ্রাই মানে 
খালি। সীমার ফ্রাই মানে খালি ঘর। 

আমি ঘড়ি দেখি, সওয়া আটটা । তারমানে কোবলেঞ্জ থেকে 
এখানে আসতে সোয়া ঘণ্টা লাগল । এখনও রোদ রয়েছে । গ্রীষ্মের 
যুরোপে ষোলো-সতেরো ঘণ্টা দিন। এখানে সন্ধ্যা হবে রাত সাড়ে 
নটায়। 

এটাই কখেম শহরের প্রাণকেন্দ্র। হোটেল রেস্তরণ, দোকান- 
পাট, পেট্রোল-পাম্প, সবই এখানে পথের পাশে, পাহাড়ের গায়ে। 
আর পথের অপর পাশে গাছে ছাওয়া পার্ক । মনোরম অবসর 
বিনোদনস্থল। তারপরে নদী, মনমোহিনী মোজেল। 

বাজার ও বড় বড় হোটেলগুলি ছাড়িয়ে আমরা ডানদিকের একটি 
চড়াই পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম । পথের ছু-পাশেই 
ছোট-ছোঁট বাঁড়ি। এর অধিকাংশ বাড়িতেই ঘরভাড়া দেওয়া হয়। 
বাড়িগুলোর সামনে বোর্ড ঝুলছে +%1777)6£ 77191 | কিন্তু সব 
বাড়িতে ঘর খালি নেই। যেসব বাড়িতে 161 শব্দটির পাশে কিস্! 
নিচে সবুজ আলে! জ্বলছে অথবা একটি ছোট সবুজ পতাকা উড়ছে, 
সেসব বাড়িতেই শুধু ঘর খালি রয়েছে। 

গুটি তিনেক বাড়ি দেখে, ভাড়া বিচার করে শেষ পর্যন্ত পাশা- 
পাশি সুন্দর ছুখানি ঘর পাওয়া গেল। বাড়িট! পাহাড়ের ওপরে, 
প্রায় সমতল জায়গায় । ছোট বাড়ি, সামনে একফালি ফুলবাগান। 
বাগানে দাড়িয়ে নিচের উপত্যকাটিকে ছবির মতে৷ সুন্দর মনে হচ্ছে৷ 
ঘর ছুখানিও বেশ ভাল । বাথরুম-সংলগ্ন ভাবল বেডরুম । কার্পেটে 
মোড়া, ড্রেসিং টেবল, আলন! ও চেয়ার দিয়ে, সুসজ্জিত । 

সত্তর উত্তীর্ণ জনৈকা বৃদ্ধা বাড়িওয়ালী। একজন বান্ধবীর সঙ্গে 
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তিনি বাড়ির পেছনের অংশে বাম করেন। সামনের অংশ বলতে 
এই ত্ুখানি ঘর। 

শহ্করের সবিনয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি পাপ্টা প্রশ্ন করলেন_ ক'দিন 
থাকবে? 

_ আজ্ঞে একদিন। আজকের এই রাতটা। কাল সকালে 
ব্রেকৃফাস্ট করে আমরা ব্ল্যাক-ফরেস্ট রওনা হব । 

__ভাহলে ব্রেকফাস্ট সহ জনপ্রতি ২২ মার্ক করে দিতে হবে। 
চারজনের চার্জ দিলেই চলবে, বাচ্চার জন্য কিছু লাগবে না । 

শঙ্কর মৃহু হেসে জিজ্ঞেস করে- বেশিদিন থাকলে ভাড়া কমে যায় 
বুঝি? 

_-্থ্যা কারণ বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড ও তোয়ালে 
ধোবার খরচ ছু-মার্ক করে। ছদিন থাকলে ওট! অর্ধেক হয়ে যাবে। 

-আর তিনদিন থাকলে? 

_-ধোবার খরচ বাদ হয়ে যাবে । বিশ মার্কে থাকতে পারবে । 

_ঠিক আছে। আমরা ২২ মার্ক করেই দেব। আপনি ঘর- 
দৌব পরিষ্কার করিয়ে দিন । 

_-কাকে দিয়ে আর করাবে বাবা? নিজেদেরই করতে হবে। 
তোমরা গাড়ি থেকে মালপত্র নামাও, আমরা ঘর পরিষ্কার করে চাদর- 
তোয়ালে ও সাবান দিয়ে দিচ্ছি । 

ভদ্রমহিলা! [261 লেখার পাশ থেকে ছোট সবুজ পতাকাটি খুলে 
নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন । 

আমরা গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে শুরু কবি। ভদ্রমহিল। 
তার বান্ধবীকে নিয়ে এসে ঘর পবিষ্কার করতে লেগে যান। শুধু ঘর 
নয়, সেই সঙ্গে বাথরুম ও টয়লেট পরিষ্কার করে দিলেন। বিছানায় 
চাদর পালটে বালিশের ওয়াড় বদলে শব্য! পর্যন্ত পরিপাটি করে 
তুললেন । তারপরে বাগান থেকে ফুল এনে ফুলদানিতে গুছিয়ে রেখে 
জিজ্ঞেস করলেন-_কাল সকালে কখন তোমাদের ব্রেকৃফাস্ট চাই? 

গৌর শঙ্করের দিকে তাকায়, শঙ্কর জয়ার দিকে । না, জয়া 
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ল্লামার দিকে তাকায় না । দে গৌরের দিকে তাকিয়েই বলে_ 
নটা। | 

_ ঠিক আছে। 

_তাহলে তাই বলে দাও । 

শঙ্কর তাই বলে। ভদ্রমহিলারা গুটেন্‌ নাক (000690 1৪076) 
মানে শুভরাত্রি জানিয়ে ভেতরে চলে যান। 

আমরা গোছগাছ শেষ করি। তারপরে একে একে গরমজজলে 
ন্মান সেরে নিউ । সময় বেশি লাগে না। ছু-ঘরে ছুটি বাথরুম। 

স্নান 'শষে পোশাক পরে বারান্দায় এসে বসি। আকাশ থেকে 
রন্ধ্য। নেমে এলে! কখেমের বুকে, তার পাহাড়ী পথে আর মোজেলের 
সলে। একটু বাদে মোজেলের ওপারে দিগন্তের কাছে একাদশীর 
ঠাদ উঠল, আকাশের বৃকে দেখা দিল লক্ষ তারার দেওয়ালী। হাক্ধা 
হাওয়ায় শীতের পরশ সেই সঙ্গে জানা-অজানা ফুলের স্ুবাস। 
ইতিমধ্যে বাড়িতে বাড়িতে আর পথে-পথে জ্বলে উঠেছে আলো! । 
সে আলোর মালায় পথ দেখে আমর! বেরিয়ে আসি পথে, নেমে 
চলি মোজেলের তীরে । 

মিনিট তিনেক উতরাই ভেঙে পৌছই সমতল পথে। আগেই 
বলেছি মোজেলের তীরভূমি জুড়ে পার্ক আর তারই পাশে মন্থণ 
ও প্রশস্ত পথ । যে পথ দিয়ে আমরা কোবলেঞ্জ থেকে এখানে 
এসেছি, যে পথ দিয়ে কাল আবার শুরু হবে আমার অজান! 
পথ-পরিক্রম] । 

কিন্ত কালকের কথা এখন নয়, আজকের কথা হোক। রমণীয় 
মৌজেল উপত্যকার এই অপরূপ কখেমকে দেখা যাক । পথের 
একপাশে সারি সারি আলে। ঝলমলে দোকান, হোটেল রেস্তর1 ও 
কিছুবড় বাড়ি। তারপরে পাহাড়। পাহাড়ের গায়েও বু বাড়ি। 
না" বাড়ি নয়, আলোর ফুল” আলো! ফুল হয়ে ফুটে আছে । 

পথের অপর পাশে মোব্ধেলের তীরভূমি ' পর্ধস্ত গাছে ছাওয়া, 
আর ছ্োট-ছোটি বাগানে ঘের! সবুজ প্রান্তর । শঙ্কর বলছে পার্ক। 
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তাই বটে কারণ শিশুদের দোলন! থেকে বুড়োদের বসবার বেঞ্চ. 
পর্যস্ত সবই রয়েছে এখানে ৷ রয়েছে বলেই নরনাঁরীর কলহান্তে আর 
স্থগতীর সুখান্থৃভৃতিতে এখন সেগুলো মধুময় । 

কিন্ত আমরা হৃদয়ের তাডনায় এখানে আসি নি, এসেছি পেটের 
তাগিদে। তাছাড়া যদিও সবে সন্ধে হয়েছে, তাহলেও রাত দশট।। 
গ্রীষ্মকালে যুরোপের মানুষ দিনের আলোতেই রাতের খাওয়া সেরে 
নেন। দেবি করলে ডিনার পাওয়া যাবে না। তাই ডানদিকে 
পার্কের দিকে নজর ন! দিয়ে বা পাশের রেস্তর1গুলি দেখতে থাকি । 
প্রথমেই জশনীয়া, হোটেল কাম-রেস্তরণ। চারতলা বাড়ি। সামনে 
আলো ঝলমল বাগান । | 

পরেরটিব নাম আল্টে থোর শ্যেংকে (4169 171707 901)92076 )। 
শঙ্কর বলে-_ এটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ সরাই, ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। 

-_তার মানে সাড়ে ছ'শ বছরের পুরনো ! আমি বিম্মিত। 

মাথা নেড়ে শঙ্কর উত্তর দেয় হ্য|। এবং এতে বিস্মিত হবার 
কিছু নেই । তার অনেক আগের থেকেই কখেম পর্যটকদের আকর্ষণ 
করে এসেছে । এবং সে আকর্ণণ আজও অক্ষুন্ন, কারণ খুব ভাল 
স্থানীয় মদ পাওয়া যায় এখানে । 

- আমরা কিন্তু মদের অন্য পথে বের হই নি, খাবার খেতে 
এসেছি ৷ গন্তীর স্বরে জয়৷ শঙ্করকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 

হেসে শঙ্কর বলে-_-তাই আমরা এ সরাইখানায় ঢুকছি না, যাচ্ছি 
পাশের রেস্তেরায়, নাম ত্রিক্িয়াডে (17317121599 )। ওখানে ভিড় 
একট্র বেশি, গোলমালও কানে বিধবে। কিন্তু শস্তায় ভাল খাবার 
পাবো, আর সামনের এঁ বাগানে বসে চাদের আলোয় কখেম ও 
মোজেলের অপরূপ রূপ দর্শন করতে পারব। 

অতএব কয়েক পা এগিয়ে ব্রিকিয়াডে রেস্তরায় প্রবেশ করি । 
একটা খালি টেবল পেয়ে বাগানে এসে বসি। রেয়ার। সেলাম 
ঠোকে। গৌর ও জয়া খাবারের আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, শঙ্কর 
অমৃতকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে। আমি তাকিকে 
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থাকি মোজেলের দিকে । চাঁদের আলোয় মোজেল একটি রুূপোলী 
রেখা আর ওপারের পাহাড়গুলো চাদের পাহাড় । 


ডিনার করে ডেরায় ফিরতে রাত এগারোটা বেজে গেল। গৌর 
সাহেব মান্ুষ। রাতের খাবারের পরে বেশ খানিকটা হাঁটা হয়ে 
গিরেছে। অতএব সে গিয়ে শুয়ে পড় । শ্রীমান অমৃত গাড়িতে 
বিশেষ করে কোবলেগ্ড থেকে কখেম আসার সময় ভাল ঘুমিয়ে 
নিয়েছে। তবু সে ডিনার-টেবলে বসে ঘ্বুমে টুলছিল । এতক্ষণ কোনো 
রকমে তাকে জাগিয়ে রাখ। হয়েছে । জয়! তাই তাকে নিয়ে বিছানায় 
চলে গেল। 

একটু শীত শীত করছে। তাহলেও টাদের আলোয় মোহময়ী 
কখেম আমাদের আকর্ষণ করে । আমি ও শঙ্কর ছুখানি চেয়ার টেনে 
বারান্দায় বসে পড়ি। বমে বসে মনমোহিনী মোজেল উপত্যকার 
রূপন্থুধা পান করতে থাকি । 

মিসেস লেমান মানে আমাদের বাড়িওয়ালী বারান্দায় আসেন। 
শঙ্করকে বলেন-_-তোমরা আর বাইরে যাবে না তো ? 

নাঃ না। 

_তাহলে আমি গেটে চাবি দিয়ে দিই । 

শঙ্কর মাথা নাড়ে । 

চাবি দিয়ে গেট বন্ধ করে ভদ্রমহিল! আবার ফিরে আসেন 
আমাদের কাছে। জিজ্ঞেস করেন- তোমরা কি চাবিটা রেখে দেবে? 

-__কেন বলুন তো? 

_না। আমি যদিও কাল খুব ভোরে উঠব, তোমাদের প্রাত- 
রাশের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্ত তোমরা! যদি তারও আগে প্রাত- 
ভ্রমণে বের হও? 

-_আমবা অত সকালে উঠতেই পারব না। চাবি আপনার 
কাছেই থাক। 
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ভদ্রমহিলা চাবিটা ভার পকেটে রাখেন । কিন্তু চলে যান না। 
বোধকরি কিছু বলতে চাইছেন। শঙ্কর তাড়াতাড়ি বলে বসুন 
লস! সে একখান। চেয়ার আনতে চায় । 

মিসেস লেমান তাকে বাধা দেন। নিজেই একখানি চেয়ার 
টেনে এনে আমাদের পাশে বসেন । তারপরে বলেন- কিন্তু তোমাদের 
দেরি হয়ে যাবে । তোমর! ক্রাস্ত। অনেক রাত হল, তোমব। শুতে 
যাবে। 

--তার জন্য তাড়া নেই। আর আমরা মোটেই ক্লান্ত নই । 
ছুপুরের পরে বন্‌ থেকে বের হয়েছি । তার চেয়ে আপনি কখেমেব 
কথা! বলুন, আপনার কথা বলুন । 

- কখেম প্রাচীন জনপদ হলেও, তার এই উন্নতি হাল আমলেব ৷ 
যুদ্ধের সময় কোবলেঞ্জ থেকে বহু শরণার্থী এখানে এসে আশ্রয় নেন । 
যুদ্ধের পরে তাদের অনেকেই এখানেই থেকে যান। ক্রমে জর্মনীব 
পর্যটন মানচিত্রে ককৃহেম বিখ্যাত হয়ে ওঠে । 

--আপনিও কি যুদ্ধের সময় এখানে এসেছেন ? 

__না, না। আমার স্বামী এখানেই থাকতেন। এখানকার সব- 
চেয়ে পুরনো সরা ইখানায় ম্যানেজার ছিলেন । 

- আলটে থোর শ্যেংকে ? 

_স্থ্যা,স্থ্যা। তোমরা! দেখেছো? দেখবেই তো. সবাই দেখে । 

একবার থামেন তিনি । তারপরে আবার ধীর কণ্ঠে বলতে শুরু 
করেন-_ তখন আমাদের দেশে দরকার না হলে মেয়েবা বড় একটা। 
চাকরি করত না। আমিও করতাম না। তিনি ছিলেন কর্মঠ ও 
বুদ্ধিমান মানুষ । যা আয় করতেন, চলে যেত। ছুটো ছেলেকে নিয়ে 
আমি স্থখেই সংসার করছিলাম । 

--ভারপরে কি হল? 

--তারপরে ? তারপরে সর্বনাশ! যুদ্ধ শুরু হল। হিটলারের 
নির্দেশে আমার স্বামীকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে যেতেই হল ।...একদিন 
যুদ্ধ শেষ হল। অনেক দিন ভার কোন খবর পাই নি। তব্‌ পথ 
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চেয়ে বসে রইলাম । মাসের পর মাস কেটে গেল। কিন্তু তিনি 
আর ঘরে ফিরে এলেন না। 

দেশের অবস্থা একটু স্বাভাবিক হবার পরে তার খোঁজ শুরু 
করলাম । কিন্তু বু খোঁজ্াখুক্তি করেও তাকে আর খুঁজে পেলাম না। 

_ ছেলেরা ? 

_স্ট্যা। অনেক কষ্ট করে তাদের মানুষ করেছি । তারা বড় 
হয়েছে, সংসার করছে, ভালই আছে । 

- কোথায় থাকে? 

_-একজন কোবলেঞ্জ, আরেকজন বালিনে । 

_-তারা আপনার খোঁজ নেয় না, সাহায্য করে না? 

_ খোঁজ নেয় না, সেকথা বলব না । খোঁজ নেয়। চিঠি লিখলে, 
উত্তর দেয়। আসতে বললেও এসে দেখে যায় । তবে কোন আধিক 
সাহায্য করে না। হয়তো করতে পারে না । ওদের নিজেদের সংসার 
রয়েছে। 

_-আপনার তাহলে কি এই বাড়িভাড়া দিয়েই চলে ? 

_হ্যা। এখন মানে এই বছর দশেক হল তাই চালাতে হচ্ছে । 
তার আগে আমি একটা চাকরি করতাম । 

- আপনার বান্ধবী কি করেন ? 

- কিছুই না। এ বয়সে আমাদের কে কাজ দেবে? ওর অবস্থা 
আরও খারাপ । আ'মার তবু এই বাড়িখানি আছে । ওর কিছু নেউ। 

ছেলে-মেয়ে ? 

_-আছে। একটি ছেলে, ছুটি মেয়ে। তারা বিয়ে করেছে, 
স্থখেই আছে। কিন্তু সাহায্য করা তো দূরের কথা, চিঠি লিখলে 
জবাব পর্যস্ত দেয় ন1। 

__কিন্তু এই বাড়িভাড়া দিয়ে আপনাদের ছজনের... 

_ চলে যায় কোনমতে । কেবল অসুখ-বিস্থথে পড়লে অস্বু- 
বিধেয় পড়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ছুটতে হয়। 

থামলেন ভত্তরমহিল। । শঙ্করও চুপ করে থাকে । জে বোধকরি 
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আর কোন কথা খু'জে পাচ্ছে না। 

একটু বাদে মিসেস লেমান নিজেই আবার বলে ওঠেন- তোমরা! 
আমার ছেলের মতো । তাই তোমাদের একটা অন্নুরোধ করব। 

_ বেশ তে। বলুন ! 

_ তোমাদের জ্ঞানাশোনা কেউ কখেম বেড়াতে এলে, তাদের 
আমার বাড়িতে উঠতে বলো । এত কম ভাড়ায় এমন সুন্দর ঘর; 
কোথাও পাবে না। তাছাড়া কাল সকালে দেখো, আমি তোমাদের 
ভাল ত্রেক-ফাস্ট দেব। মানে বুঝতেই পারছ, ঘর ছুখানি নিয়মিত 
ভাড়া হলে আমাদের ছুজনের খাওয়া-পরা চলে যায়, এই তার কি। 

একটু হাসেন তিনি । কিন্তু সে হাসি বড়ই করুণ। 

শঙ্কর তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে ওঠে স্থ্যা, হ্যা, বলব বৈকি, 
নিশ্চয়ই বলব। আমাদের জানাশোনা কেউ বালিন থেকে কখেম 
এলে, তাকে নিশ্চয়ই আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। 

_ব'লো, একটু ভাল করে বলো। মানে এযে তোমাদের 
বললাম, এই ঘর হুখানি নিয়মিত ভাড়া হলে, আমাদের ছজনের 
কোনমতে চলে যায়। 

তার অন্গুরোধের আকুলত৷ অনুভব করেও শঙ্কর এবারে শুধুই 
মাথা নাড়ে। আবার মিথ্যে আশ্বাস উচ্চারণ করে প্রহমনের বোঝা 
ভারী করতে চায় না । 

ভদ্রমহিলা কিন্তু খুশি হন। সহান্তে বলেন অসংখ্য ধন্যবাদ । 
গুটেন্‌ নাক । 

__গুটেন্‌ নাক । 

আমরাও উঠে ঈড়াই। তিনি হাসিমুখে বাড়ির ভেতরে চলে 
গেলেন। আমর! বারান্দার আলে নিবিয়ে নিজেদের ঘরে আসি। 
দোর বন্ধ করে আমার বিছানায় এসে বসি। পাশের খাটে গৌর" 
ঘুমিয়ে পড়েছে । ভালই করেছে, তাকে এই করুণ-কাহিনীর অসহায় 
শ্রোতা হতে হল ন।। 
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॥ সাত ॥ 


মিসেস লেমান তাঁর কথা রাখলেন। সত্যি বেশ ভাল ব্রেকফাস্ট 
খাওয়ালেন__মাখন ও জ্যাম দিয়ে চাবখানি টোস্ট, ছুটি ডিমের 
ওমলেট, একটি কল! ও ছে'টি একপ্লেট আলুভাজা এবং কাফি । 
অমৃতকে কাফির বদলে এক কাপ ছুধ। 

তবে সকাল নশ্টাঁয় পেরে উঠলেন না। ডাইনিং টেবিল গোঁছ 
গাছ করে খাবার পরিবেশনে পৌনে দশটা হয়ে গেল। সেজন্য 
অবশ্য বার বার আপসোস করতে থাকলেন । আর আমাদের বলতে 
হল- মাত্র একঘন্টা দেরি হওয়ায় আমাদের কিছুই এসে যাবে না। 
আমরা তো অফিস করতে যাচ্ছি না, বেড়াতে চলেছি । 

খেতে বসার আগেই মালপত্র গাঁড়িতে তুলে একেবারে তৈরি হয়ে 
নিয়েছিলাম । খাওয়া হতেই গাড়িতে এসে উঠলাম । মিসেস বৌমান 
ও তার বান্ধবী আমাদের বিদায় জানাতে পাশে এসে দাড়ালেন । 

শঙ্কর গাড়ি স্টার্ট দিল । আমি ঘড়ি দেখি--সকাল সাড়ে দশটা ৷ 
তার মানে রওন! হতে ঠিক একঘণ্টা দেরি হল। তা হোক গে। 

সহসা মিসেস লেমান বলে ওঠেন--কাল রাতের অন্ুরোধটা মনে 
আছে তো? 

শঙ্কর মাথা নাড়ে । 

তবু তিনি মনে করিয়ে দেন__ তোমাদের জানাশোন। কেউ এখানে 
বেড়াতে এলে, তাকে আমার বাড়িতে উঠতে ব'লে! । 

_নিশ্চয়ই বলব। কেউ এখানে এলে তাকে আপনার.বাড়িতেই 
পাঠিয়ে দেব। 

মিসেসের মুখখানি খুশিতে ভরে ওঠে । চোখ ফিরিয়ে নিই । 

গাড়ি চলতে শুরু করে। তুর! হাত নাড়েন, আমর। হাত নাড়ি। 
ওঁরা দাড়িয়ে থাকেন, আমর। চলতে থাকি । গাড়ি উতরাই পথে নেমে 
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চলে। এরা হারিয়ে গেলেন। 

নেমে এলাম বড়রাস্তায়। সেই দোকানপাট বাড়ি-ঘর পার্ক আর 
মোজেল। কিন্তু একটু বাদেই পথ পরিবতিত হল। শঙ্কর সংকীর্ণ 
একটি চড়াই পথ ধরল। আমরা আবার পাহাড়ে উঠতে শুরু 
করলাম । পথের ত্বপাশেই আঙ্গুর ক্ষেত। ধাপে ধাপে টঠে চলেছে 
আমাদের সঙ্গে । 

খুব বেশিক্ষণ অবশ্য চলতে হল না। মিনিট কয়েক বাদেই পথটি 
একফালি বাঁধানে। প্রাঙ্গণে পরিণত হল । পথ শেষ হয়ে গেল। 
আঙ্গুর ক্ষেত কিন্তু শেষ হয় নি । আবো ওপরে উঠে গিয়ে পাহাডটাব 
মাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে । সেখানে একটি ভগ্রদূর্গ । 

বাঁধানো প্রাঙ্গণের একদিকে “কার-পার্ক' আরেকদিকে ছোট এক- 
খানি দোতল! বাড়ি। বাড়ির পাশে দোতলায় উঠবার চওড়া সিড়ি, 
সামনে সাইনবোর্ড--9898861 1011 

সেদিকে তাকাতেই জয়া বলে--জেসেল-লিফট অর্থাৎ বোপ- 
ওয়ে, এ দেখছের্ন না? 

তাকিয়ে দেখি তাই বটে । সামনের বাড়িটা থেকে শুক হয়ে 
রোপওয়ে উপত্যকা পাঁর হয়ে দূরের বনময় পাহাডে উঠে গিয়েছে । 
সেই চলমান দড়ির সঙ্গে কতগুলে! গাড়ি অবিরাম আসা-যাওয়া 
করছে। গাড়ি মানে পাশাপাখি রধগরহেখানি ছেয়ার । মাঝখানে 
একটা বাঁকানো ডাগ্ড দিয়ে রোপের সঙ্গে যুক্ত। কয়েকটি গাডিতে 
যাত্রীও রয়েছেন । তার পাহাড়ে উঠছেন । 

ওরা কোথায় চলেছেন, জানি না। কিন্তু সামনের এই বাড়িটা 
যে রোপওয়ে স্টেশন, তাঁ বেশ বুঝতে পারছি। 

কার-পার্কে গাড়ি রেখে আমরা সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আলি । 
দোতলায় বাড়ির পেছনে অনেকথানি বীধানো! চত্বর । এটাই রোপ- 
ওয়ে প্ল্যাটফর্ম । পাশেই টিকেট কাউন্টার। গৌর টিকেট নিয়ে 
আসে। জনপ্রতি যাতায়াত ভাড়া ৬ মার্ক। অম্তেরও পুরে ভাড়া 
লাগল । কারণ সে একখানি চেয়ার দখল করবে। 
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অনেক কসরৎ করে শেষ পর্ধস্ত গাড়িতে ওঠ গেল। অর্থাৎ 
খোল চেয়ারে ৰসে পড়া গেল। মাথার ওপরে ষেমন আচ্ছাদন 
নেই, তেমনি তিনপাশের উচ্চতাও সামান্য, কোমরের ওপরে 
মাত্র ফুটখানেক। সামনের দিকটা ফাকা । যে ডাগাটি খুলে বসে 
পড়তে হয়, সেটিই একমাত্র নিরাপত্তা । তবে সেটি লাগাতে হয় 
চলমান গাড়িতে বসে। ধার! রাজগ্ীরে রোপওয়ে চড়েছেন, তার! 
বাবস্থাটি বুঝতে পারবেন । তবে রাজগ্ীরের গাড়িগুলো এর চেয়ে 
দেখতে সুন্দর এবং নিরাপদ । সবচেয়ে বড় কথা সেখানে ছুজন লোক 
গাড়িতে চড়িয়ে সামনের ডাগ্ডাটি লাগিয়ে দেন। এখানে তেমন কোন 
লোক নেই । ফুরোপে যে মান্গষের দাম বডদ বেশি । 

আর তাই আমরা পর পর গাড়িতে উঠতে পারি নি। প্রথম 
গাড়িতে শঙ্কর ও অমৃত। ওদের ছুখানি গাড়ি পরে গৌর ও জয়া 
আর তাদের তিনখানি পরে আমি । 

দেখতে দেখতে চলেছি । নিচে পাহাড়ের ঢালে আগ্গুরক্ষেত। 
তাকালে একটা ভয়মিশ্রিত বিচিত্র অন্তুভূতি হচ্ছে । সামনে আর 
দুপাশে সবুজ পাহাড় । মনটা আমার আনন্দময় হয়ে উঠছে । পাহাড় 
যে সর্বদা আনন্দ দেয় আমাকে । ভাবতে ভাল লাগছে, সামনের 
এ অজান। পাহাড়ে গিয়ে শেষ হবে আমার এই ভাসমান ঝুলনযাত্রা। 

কয়েক মিনিট বাদেই যাত্র। শেষ হল। তার আগে শঙ্কর আমার 
ছবি নিল। সে ছিল আম্ধর্‌ পীচখানি গাড়ি আগে। ক্যামেরা 
বের করে তৈরি হবার মতো! সময় হাতে পেয়েছে । তাই ক্যামেরা 
তাক করতেই আমি মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছি। ভাসমান ঝুলায়, 
বসে হাসিমুখে ছবি তোল! খুব একটা সহজ কাজ নয়। 

কঠিন কাজটি শেষ করে গাড়ি থেকে নেমে এসেছি। এ জায়গাটার 
নাম ক্লোটেন (17006690)। মনে পড়ছে জুরিখের কথা । সেখানকার 
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটির নামও ক্লোটেন। 

জংল৷ পাহান্ড। তারই ভেতরে পায়েস্াটা চড়াইপথ বেয়ে 
আমর! পাহাড়টার মাথায় উঠে এলাম । ঝৌপঝাড় ও ঘাসে ছাওয়া' 
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একফালি প্রায় সমতল প্রান্তর । এখান থেকে দূরের পাহাড় আর 
নিচের নদীর দৃশ্য অপরূপ। পাহাড়গুলো৷ বেশি উচু নয়, ভাদের 
তুষার-ধবল শিখরও নেই। তাহলেও তারা ভারী সুন্দর । নদীর 
গা থেকে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছেধ কিন্তু 
ফুরিয়ে যায় নি। সেখান থেকে শুরু হয়েছে আরেকটি পাহাড়। 
তারপরে আবার একটি । এইভাবে একটার পর একট! পাহা 
ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে দিগন্তের গায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ছে । 

নদীটাও অপরূপা । তার ছদিকেই পাহাড়েব গায়ে আঙ্গুর ক্ষেত। 
ঘন সবুজের মাঝে সে একটি বকৃঝকে রুপোলী রেখা । খানিকটা দূরে 
গিয়ে ইংরেজি “য অক্ষরের মতো গিয়েছে বেঁকে । তারপরে আবাব 
ডাইনে বীক নিয়ে সোজা হয়েছে । অবশেষে রূপোৌলী নদী সবুজ 
পাহাড়ের মাঝে পড়েছে লুকিয়ে । তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না। 

কেবল পাহাড় কিম্বা নদী নয়, নদীতীরের দৃশ্যটিও মনোরম । 
বিশেষ করে ওপারের । ওখানে বেলাভূমি ছাড়িয়েই পাহাড়ের গায়ে 
আহ্গুর ক্ষেত। তারই মাঝে মোটর পথ। কোথাও কোথাও পথের 
পাশে কয়েকটি করে বাঁড়ি, পাকা বাড়ি। টালির চাল. আর পাথরে 
দেওয়াল। কোনটি বা তিনতলা । পাহাড় ক্ষেত পথ নদী আর গ্রাম, 
সব মিলে যেন একখানি রভীন ছবি। 

ওপার থেকে এপারে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনি । এপারের পাহাডে 
ক্ষেত কম, বাড়ি-ঘর বেশি । আর এই পাহাড়টার ওপরেই রয়েছে 
সেই বিখ্যাত মধাযুণীয় ছুর্গ এলত্জ (7716 )। এটি জর্মনীর সব- 
চেয়ে সুন্দর স্ুপ্রীচীন ছুর্গগুলির অন্যতম | দুর্গ ছাড়িয়ে আরও উচুতে 
কাঠের একখানি প্রকাণ্ড রুশ 

শন্কর বল্গে__রাতে এ ক্রুশে আলো! দেওয়া হয়। বহুদূর থেকে 
দেখ] যায়, ভারী সুন্দর দেখায় । 

কিন্ত সে আলো আর আমরা দেখতে পাবো না। আজ রাতে 
যখন সে আলো! জ্বলবে, তখন আমরা থাকব বহুদূরে, প্রায় কৃষ্ণারণ্যের 
কাছে। সেখান থেকে এ আলো দেখা যাবে না। বরং ব্যাপারট' 
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জানা থাকলে গতকাল দেখে নেওয়া যেত। কখেম থেকে নাকি 
আলোটা৷ বেশ ভাল দেখ! যায় : 

যাক্‌গে, এখন আর আপসোস করে কি হবে? তার চাইতে যা 
দেখতে এসেছি, তাই দেখা যাক। মাটির পথটি ধরে এগিয়ে চলি। 
একটি পায়েচলা চড়াই পথ, ছৃদ্দিকেই ঝোপবাঁড়। বেশ খানিকটা 
এগিয়ে তারকাটার বেড়া । তারই মাঝে একটি লোহার গেট । সামনে 
জর্মন সাইনবোর্ড । শঙ্কর অর্থ বলে দেয়__.দ/110 791. অর্থাৎ বন্যা- 
জন্তদের স্বাধীন নিবাস । ভেতরে যেতে তিন মাক লাগবে । 

_-তিন মার্কেব জন্য কিছু নয়। আমাদের হাতে যে দেখার মতো 
সময় নেই। গৌর বলে। 

জয়াও সমর্থন করে তাকে- এখুনি এগারোটা বেজে পঞ্চাশ। 
আজ আমাদের পাঁচ/ছ”শ' কিলোমিটার পথ পার হতে হবে। 

ঠিকই বলেছে জয়ী । এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে আর সময় 
নষ্ট কর! উচিত হবে না। অতএব নামতে শুরু করি। 

_আরে, এখানে একটা কাফে রয়েছে দেখছি ! 

শঙ্করের কথা শুনে সামনে তাকাই । সত্যই তাই। রোপওয়ে 
স্টেশনের ঠিক আগে পথের ধারে একটা কাফি-কর্ণার । 

কিন্ত শঙ্কর সেদিকে এগোতে পারে না। তার আগেই প্রায় 
ধমকের স্বরে জয়া বলে ওঠে__এইতো কাফি খেয়ে বের হলে। 
দেড়ঘণ্টাও হয় নি । এরই মধ্যে আবার কাফে দেখে. 

_ আরে না, না! আমি এমনি বললাম । এখন আবার কাফি 
খাবো কেন? এইতো খেয়ে এলাম । কি বলেন শঙ্কুদ! ? 

_স্থ্যা। ঠিকই তো! আমাকে ধুয়ো ধরতে হয়। 

গৌর মাথা নাড়ে। 

জয়া খুশি হয়ে অমৃতের হাত ধরে এগিয়ে চলে। আমরা 
তিন তৃষ্ঠার্ত একে অপরের দিকে তাকিয়ে নীরবে অসহায়ের হাসি 
বিনিময় করি । আর মনে মনে ভাবি, মেয়ের মিথ্যেই নারীমুক্তি 
আন্দোলনের সামিল হয়েছেন । আসলে পুরুষরাই পরাধীন । কেউ 
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মায়ের কাছে, কেউ ভন্্রীর কাছে. কেউ জায়ার কাছে আবার কেউবা 
কগ্ঠার কাছে। 

রোপওয়ে স্টেশনে পৌছই ৷ গাড়িতে বসে পড়ি । গাড়ি নিচে 
নামছে। এবারে আর সেই ভয়মিশ্রিত বিডিত্র অনুভূতি অন্নুভব 
করছি না। বরং নিচের দিকে তাকাতে মজা লাগছে । নিচের বাড়ি- 
ঘর, ক্ষেত-খামার, পাহাড়"্নদীকে জলছবির মতে। মনে হচ্ছে । আর: 
রোপওয়ে স্টেশনে পৌছে যাওয়া! অমুতকে দেখাচ্ছে যেন একটি 
লিলিপুট | 

দুপুর ঠিক সওয়া বারোটায় আমরা আবার গাড়িতে উঠলাম । 
কয়েকমিনিটের মধ্যেই কখেম ফিরে এলাম । কিন্তু থামলাম না । 
চলমান গাড়িতে বসেই রাতের আশ্রয়ের কাছ থেকে নিতে হল শেষ 
বিদায় । 

কখেম ছাড়িয়ে চলেছি এগিয়ে । সেই একই পথ। মোজেলের 
তীরে তীরে, আঙ্গুর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে । জর্মনরা বলেন “ভাইন 
স্টাসে” ইংরেজরা বলেন “ওয়াইন রোড' আর আমরা বলছি “মরা 
সরণি? । 

মোজেলের ছু-তীরেই পাহাড়ের ঢালে আঙ্গুর ক্ষেত, অনেকটা 
দার্জিলিঙের চা বাগানের মতো । মাঝে মাঝে গ্রাম। উপত্যকার 
অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত অংশে এক-এক জায়গায় কিছু বাড়ি-ঘর । সেই 
সঙ্গে দোকানপাট ও কলকারখানা । নামে গ্রাম হলেও এসব জায়গায় 
যাবতীয় নাগরিক আরামের উপকরণ সহজলভ্য । 

গতকাল আমরা কোবলেঞ্জ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে এসেছি; এখন 
চলেছি দক্ষিণ-পুবে। বেলা একটার একটু পরে মোজেলের কাছ 
থেকে নিতে হুল বিদায় । মোজেল উত্তর-পশ্চিম বাহিনী হয়ে চলে 
গেল ট্রিয়ের (167) দিকে । সেখানে সে মিলিত হবেজার (9887) 
ও রুভের (0"ম৪:) নদীর সঙ্গে। তারপরে লুক্েমবৃর্গ হয়ে ফরাসী 
দেশে চলে যাবে। সেদিন রাতে আমরা লুক্সেমবুর্গ থেকে &ঁ পথ ধরে 
কোব লেঞ্জ এসেছিলাম । 
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ওটি জাতীয় সড়ক। এখান থেকে উত্তর-পূর্বে প্রসারিত হয়ে 
কোবলেঞ্জ গিয়েছে । আমরা এখন একটা অন্য পথ ধরে প্রায় নোজ। 
দক্ষিণে চলেছি । 

পথটি মস্থণ হলেও খুব প্রশস্ত নয়। সমতল তো নয়ই । এখন 
চড়াই বেয়ে একটা পাহাড়ে উঠছি । আমাদের বীয়ে নিচের দিকে 
আন্ুর ক্ষেত আর ডাইনে ওপরের দিকে বড়-বড় গাছের ঘন বন। 

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাহাড়টার মাথায় উঠে এলাম। পৌছলাম 
সবুজ্ত সমতলে । মনে হচ্ছে একটা মালভূমির ওপর দিয়ে চলেছি। 
পথের ছ-পাশেই সবুজ ক্ষেত- গম যব আর নান রকমের সবজি । 
পাথরে জমিকে এ'রা উর্বর ক্ষেতে পরিণত করেছেন । ক্ষেতের মাঝে 
টেলিং (61116 ) আর কাপেল (8761) নামে ছুটি ছোট- 
ছোট গ্রাম ছাড়িয়ে এলাম । 

এ পথে দেখছি গাড়ি কম। তবে প্রচুর সাইকেল আরোহীর 
সঙ্গে দেখা হচ্ছে । আগেই বলেছি জর্মনীতে বাইসিকৃল খুবই জনপ্রিয় । 

গাড়ির সংখ্যা কম কারণ এটি সংকীর্ণ পথ। জর্নরা গতির 
অনুরাগী । আর তাই তারা প্রশস্ত পথে গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন । 

অবাক কাণ্ড! একদ যুবক-যুবতী জোড়ায়-জোড়ায় ভারী ভারী 
মোটরবাইকে সওয়ার হয়ে এই পথ ধরেছে । ওরা এপথে এসেছে 
কেন? সাধারণত যারা মোটরবাইক চড়ে, তারা৷ সবাই গতির 
নেশায় মশগুল হয়ে থাকে । তারা তে। যাবে অটোবান দিয়ে ! 
যেখানে ঘণ্টায় ছুশেো! কিলোমিটার বেগে চললেও অন্থবিধে নেই 
কোন। বাস্তবিক পক্ষে অটোবানের বাঁদিকে অংশটি স্পীড-কার 
এবং মোটর-বাইকের জগ্যই সংরক্ষিত বল। চলে। অথচ এর! 
অটোবান দিয়ে না গিয়ে এই স্বল্পগতি পথে এসেছে । বোধ করি 
এরা মোটরবাইকের আরোহী হলেও গতির অন্ভুরাগী নয়, প্রর্কাতির 
পৃজারী। রমণীয় প্রীকৃতিক পরিবেশে আকৃষ্ট হয়েই এরা এইপথ 
বেছে নিয়েছে । রঃ 

কৃশ বের্গ ( 7010100615 )। একটা ছোট শহর । পথের ছুপালেই 
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ঘাড়ি-ঘর। প্রায় প্রতি বাড়িতেই চেরী গাছ। অসংখ্য ফল ধরেছে, 
পেকেছেও প্রচুর। কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি? আমরা 
এগিয়ে চলি । কৃশবের্গ যায় হারিয়ে । 

হিচ-হাইক' করার জন্কা একজোড়া যুবক-যুবতী পথের পাশে 
্লাড়িয়ে বুড়ো আঙ্ুল দেখাচ্ছে । মাঝে মাঝেই এমন ছু-এক জোড়ার 
সঙ্গে দেখা হচ্ছে । কিন্তু আমর! তাদের গাড়িতে তুপতে পারছি 
না। “ঠাই নাই ঠাই নাই, ছোট এ তরী ।, 

এখনো৷ আমর! সেই মালভূমির মতে৷ পাহাড়টার ওপর দিয়ে 
চলেছি । পথের পাশে কোথাও ক্ষেত আবার কোথাও বা বন। বনে 
প্রচুর পাইন গাছ। তবে বনের চেয়ে ক্ষেতের আয়তন বড়। গম 
যব ও জুকের-রুবুনের (9906৮ 17000 ) ক্ষেতই বেশি । এটি 
একটি শীকালুর মতো ফল। এর থেকে চিনি হয়। 

বেলা পৌনেছুটো নাগাদ আমরা সেই মালভূমির মতো পাহাড়ের 
ওপর থেকে নিচের উপত্যকায় নেমে এলাম। পথের প্রকৃতি প্রায় 
একই রকম । ছু-পাশে বন কিস্বা ক্ষেত আর বাড়ি-ঘর । তবে 
মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট কালো-কালে। পাহাড় । সেখানে কিছু লোক 
"পাথর ভাঙছে । 

শঙ্কর বলে__এগুলে৷ সবই অতি উৎকৃষ্ট স্লেটপাথরের পাহাড় । 
ইংরেজীতে যাকে বলে 4300156 জর্মনরা বলেন শিলিফের (90101]1- 
161) । এই পাথর থেকে খুব ভাল আসবাবপত্র তৈবি হয় । তাই 
ওরা পাথর কাটছে । 

পথে ক্যোনিগজীউ (:0923£898 ) গ্রাম ছাড়িয়ে বেলা ছুটোয় 
সেপ্ট মার্টিনস্টাইন (96. 118৮6178661) ) রেল স্টেশনে পৌছলাম ৷ 
গতকাল কোবলেঞ্ ছাড়ার পরে এই প্রথম রেল লাইনের সঙ্গে 
দেখা হল। 

কেবল রেলস্টেশন নয়, এটি একটি ছোট শহর। আধুনিক 
দোকান-পাট ও হোটেল রয়েছে । বেল! ছটো। মধ্যাহ্ন ভোজনের 
সময় অতিক্রান্ত । সুতরাং শঙ্কর গাড়ি থামায়। 
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লাঞ্চ সেরে নেওয়া গেল। টোস্ট ওমলেট আলুভ।জা স্যালাড 
ও দই অথব। আইস্ক্রিম। বলা বাহুল্য আমি গৌর ও জয়! দট 
খেলাম, অমৃত আইস্ক্রিম। আর শঙ্কর একবার আমাদের দলে 
আরেকবার ছেলের দলে ভিড়ে দই ও আইস্ক্রিম ছুইই খেয়ে নিল। 

খেয়ে নিয়ে গাড়ি ছাড়া গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ চলা গেল না। 
মিনিট পনেরো বাদে একট৷ পেট্রোল পাম্প, চোখে পড়তেই শঙ্করের 
খেয়াল হয়, তেল নেওয়! দরকার ৷ জায়গাটি কিন্তু একটি ছোটগ্রাম । 
নাম মনসিগেন্‌ (140171601) )। 

কয়েক মিনিট গাড়ি চলার পরেই আরেকটা ছোট শহরে এলাম । 
নাম জোবের্নহাইম্‌ (90067070100 ) 1 বেশ বড় উপত্যকা। 
পথের বাঁদিকে বাড়ি-ঘর আর ডানদিকে কল-কারখান। । গৌব বলে-_ 
ইণ্তাস্টিয়াল এরিরা 

শঙ্কর যোগ করে- এখানে একটা বিমানবন্দর আছে । 

_-আর বাড়ি-ঘরের মাঝে দেখুন, কেমন সুন্দর একটা গিজ মাথা 
উচু করে রয়েছে! জয়া যোগ করে। 

আমরা দেখি । সত্যিই সুন্দর | 

জনপদ যায় হারিয়ে, দেখ। দেয় ক্ষেত। সেই যব আর আহ্গুরের 
ক্ষেত। জর্মনী শিল্প সমৃদ্ধ দেশ, এ সংবাদ জানা ছিল। কিন্তু 
জানতাম না যে জর্মনী এমন কৃষি সমৃদ্ধ। অবশ্য এটি আমার 
অঙ্ঞতা। কারণ কৃষি ও শিল্প একে অপরের পরিপূরক । দেশকে 
সমৃদ্ধ করতে হলে বিশ্বকমার সঙ্গে দেবী অন্নপুর্ণারও শরণ নিতে হবে। 

আগেই বলেছি; এদেশে মানচিত্র দেখে গাড়ি চালাতে হয় । গৌর 
পেছনে বসে সেই কাজটি কবছে। সে সহসা! ম্যাপ দেখে বলে 
ওঠে আমর! কিন্ত পথ পাঁলটালাম। এতক্ষণ এসেছি ৪২১ নম্বর্‌ 
জাতীয় সড়ক ধরে, এখন চলেছি ৪১ নম্বর দিয়ে এ পথটিকে বল! হয় 
*রোমান্টিক রোড ।, 

তার মানে এ পথে *রোমান্স' রয়েছে । কিন্তু আমাকে আবার 
সেই কধ! বলতে হচ্ছে “বেল পাকলে কাকের কি? আমিযে সে 
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বয়সটাকে পেরিয়ে এসেছি বহুদিন । 

তবে পথটি সত্যই রমণীয়। ক্ষেতের ভেতর দিয়ে আকাবাকা' 
সরু পথ। সামান্য উচু-নিচু কিন্তু মম্থণ । ছু-পাশে বহুদূর বিস্তৃত 
সবুজ ক্ষেত। ক্ষেতের শেষে ছোট-ছোট পাহাড়। তার! বুঝিব। 
আকাশের কোলে বসে আমাদের দিকে রয়েছে তাকিয়ে । 

রুডেস্হাইম (79009911017 ), ছোট গ্রাম। গির্জায় ঘণ্টা 
বাজছে। একদল নারী-পুরুষ ও কয়েকটি বালক-বালিক। সাজ্ত-গোজ 
করে সেদিকে চলেছে । একটু অবাক হই। আজ তো রবিবার নয় ! 
তাছাড়া সবে বেলা তিনটে, এখনো যে প্রার্থনার সময় হয় নি। 

জয়া বলে- প্রার্থনা নয়, বিয়ে হবে। বর-কনে নিয়ে আত্মীয় 
স্বজন গির্জীয় যাচ্ছেন । 

একট্ু বাদে গৌরের নির্দেশে শঙ্কর আবার পথ পালটায় । এটি 
চওড়ায় আরও কম। কোনমতে পাশাপাশি ছুখানি গাড়ি চলতে 
পারে। বাসবা ট্রাক এলে বাঁধানো পথ থেকে মাটিতে নামতে 
হবে। পথের পাশে ক্ষেত। গম যবআর আঙ্ুরের ক্ষেত। 

সহাস্তে শঙ্করকে বলি-_-তখন তো! ৪২১ থেকে ৪১ নম্বরে এসে- 
ছিলে । এবারে কি ৪১ থেকে ২১শে এলে ! 

_না। এট! গ্রাম পথ। এর কোন নম্বর নেই । গৌর মান- 
চিত্র দেখে বলে। 

_-তা এমন নাম-গোত্রহীন পথে আমরা কেন এলাম ? 

--এই পথটি আমাদের কয়েক কিলোমিটার পথ বাঁচিয়ে দেবে। 

আবার একটা গ্রাম । নাম নরহাইম ( 1ঘ011)611) )। পথের 
একপাশে বাড়ি-ঘর, আরেকপাশে গাছপালাহীন পাহাড়। বিচিত্র 
প্রকৃতি । চারিদিকে সবুগ্তের মাঝে মরুভূমির পরিবেশ । পাহাড়টি 
দেখে আমার লাহুল-হিমালয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে । সবুজ কুলু, 
উপত্যকার পাশেই বৃক্ষহীন লাহুল। 

বৃক্ষহীন পাহাড়। জর্মনীতে গ্রচুর বৃষ্টি হয়। সুতরাং এ পাহাড় 
থেকে নিয়মিত ধস নামে । নামলেও ক্ষতি হয় না। পথের পাশে 
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লোহার জাল দেওয়া রয়েছে। 

আবার রেল লাইন। রেলওয়ে ক্রসিং পারহয়ে এলাম। আর 
তারপরেই গৌর বলে উঠল-_্গায়ের পথ শেব হয়ে গেল। এটি ৪৮ 
নম্বর জাতীয় সড়ক। এটা বেশ বড় জায়গা । নাম বাড-মুনস্টের 
€880 740175697 )। 

গৌর যোগ করে__এটি একটি বদ্ধিষু শহর কিন্তু বেশ পুরনো । 
এঁ দেখো, পাহাড়ের ওপরে একটা মধ্যযুগীয় ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ । আর 
তারই পাশে পাশে আধুনিকতম ভিল।। স্বাস্থ্যকর স্থান বলে এখানে 
ধনীরা এসব বিলাসবহুল ভিল! তৈরি করেছেন । 

গ্রামের পরে গ্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি । মাঝে মাঝেই রেল 
লাইনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কড়া রোদ উঠেছে । এদিকটায় দেখছি 
গাছ কম। পথে ছায়া নেই বললেই চলে । 

আবার একটা রেল স্টেশন হক্স্টাটেন (17001786869) )। 
স্টেশন ছাড়িয়ে উপত্যকা । কয়েকটি বাড়ি আর কিছু দোকান। 
তবে এখন সবই বন্ধ । 

জয়া বলে- বিকেল ছণটীয় দোকানপাট খুলবে । এদেশের গ্রামে- 
গঞ্জে তাই খোলে। 

একটা বাসস্টপ । সামনে লেখা! 43810 7208৮ । 

গৌর মানে বলে__এখান থেকে লাইনের বাস ডাক নিয়ে যায় । 

একটা বাস দুজন যাত্রী নিয়ে বাসস্টপে ফাড়িয়েছিল। বাসটা 
ছেড়ে দিল। কি করবে, সময় হয়ে গিয়েছে ষে! যাত্রী বড় কথ 
নয়, আসল হচ্ছে সময় । আজ যাত্রী নেই, কাল হবে। কিন্তু সময় 
তো! আর ফিরে আসবে না। তাই সময়ের হেরফের করা চলবে না! 
আর তা চলে না বলেই যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশ চল্লিশ বছরের মধ্খ্য 
বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী দেশে পরিণত। 

বিকেল পাঁচটার সময় আমরা আবার ছায়। পেলাম । ছায়া সুনিবিষ্ত 
একটা গ্রামে পৌছলাম। নাম ফ্রাঙ্ষেনস্টাইন ( দাঃ&097596910 )। 
ছোষ্টগ্রাম। পথের হুপাশে ছোট-ছেক্টিবাড়ি। বাড়িঘরের পেছনে ঘনবন । 


১৭৫ 


একটা খাবারের দোকান পেয়ে শঙ্কর গাড়ি থামায়। বলে 
কিছু খাবার কিনে চলুন, কোথাও একটু বসা যাক। আমাদের যেমন 
খিদে পেয়েছে, গাড়িটারও বিশ্রাম দরকার । ইঠঞ্জিন গরম, হয়ে গেছে। 

খাবার কিনে হাটতে-হাটতে লোকালয় ছাড়িয়ে আসি। পথের 
ছুপাশেই ঘন বন। তারই মাঝে একটি বাধানো বনপথ। আমরা 
সেই পথে চলতে থাকি। পথের পাশে কাঠের ভূপ। সেগুলে 
ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি । ঠাণ্ডা বাতাস বইছে । ভারী ভাল লাগছে 
হাটতে । ছোটগাড়িতে ঘণ্টার পব ঘণ্টা বসে থেকে পায়ে খিল ধবে 
গিয়েছিল । শ্রীমান অমৃত তো৷ একেবারে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে । 
আইসক্রিমেব লোভ দেখিয়েও শঙ্কর তাকে বাগে আনতে পারছে না। 

অমৃতই প্রথম দেখতে পায় তদেব। সে ছুটতে ছুটতে ওঁদের 
গাড়িব কাছে চলে গিয়েছে । তারপর ওঁদের দেখতে পেয়ে আমাদেব 
কাছে ডাকছে । 
_ ছুজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধ। । তারাও পথের পাশে গাড়ি থামিয়ে পায়চারি 
করছেন। বয়স বোধকরি হুজনেরই সাতের ঘরে । বৃদ্ধ দীর্ঘদেহী, 
বেশ শক্ত-পোক্ত । পরণে কালো প্যান্ট ও হলুদ বুশ সার্ট। মাথায় 
টাক আর কিছু ছোট-ছোট পাকা চুল। ভদ্রমহিলা খাটো। পরণে 
হালকা রঙের গাউন । মাথার চুল সবই সাদা । হাতে লাঠি। 

কাছে এসে শুনি অমৃত তাদের সঙ্গে জর্মনে দিব্যি আলাপ জুড়ে 
দিয়েছে । না, এ ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে বৃথাই শঙ্করের এত ভাবনা । 

আমর! ওদের সঙ্গে করমর্দন করি। শঙ্কর দ্বয়া ও গৌর আলাপ 
শুর করে দেয়। তারপরে আমাকে জানায়__এ রাও বেড়াতে বের 
হয়েছেন। কৌলন থেকে আসছেন । রব্ল্যাক-ফরেস্ট যাবেন । এখানে 
একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন । 

একটু পরে ওরা বিদায় নিলেন। আমরাও খাওয়া শেষ কবে 
গাড়িতে এসে উঠি। গাড়ি চলতে শুরু করে। ক্রান্কেনস্টাইন যায় 
হারিয়ে । 

না। আমি ফ্রাঙ্ষেনস্টাইনের কথাই ভেবে চলি। আরেক 
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্রাঙ্কেনস্টাইন । নামটা দেখার পর থেকেই যে ভাবনা আমাকে পেয়ে 
বসেছিল। বিশ্বের কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর ভাগারে বোধকরি সবচেয়ে 
জনপ্রিয় নাম ফ্রাহ্ছেনস্টাইন। রোমান্টিক ইংরেজ কবি পাপ্সি-বিশি 
শেলীর ( ১৭৯২-১৮২২) সহধন্সিনী মেরী শেলী ( ১৭৯৭-১৮৫১) 
সেই কাহিনীর রচয়িতা । ১৮১৬ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি 
এই কাহিনী রচনা করেন । ছু-বছর পরে এটি গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হয় । 

কৰি দম্পতি তখন জেনিভায় ছুটি কাটাচ্ছেন। রোজই বিকেলে 
তাদের বাড়িতে আড্ডা বসে। আসেন কবিবন্কু লর্ড বায়রন এবং 
আরো অনেক । নানা আলোচন। চলে। বিজ্ঞান বিষয়ক আলো- 
চনাই বেশি হয়। কারণ শেলীদম্পতি বিজ্ঞান সম্পর্কে খুবই উৎসাহী 
ছিলেন । বিজ্ঞানীরা তখন বিহ্াৎ শক্তির আবিষ্কার নিয়ে যার-পর- 
নেই উত্তেজিত । 

এই আভ্ডাতেই একদিন তাদের হাতে এলো একখানি জর্মন 
ভূতুড়ে গল্পের সংকলন । ঠিক হল আড্ডাধারীরা সকলেই একটি করে 
বিজ্ঞান-ভিত্তিক ভূতের গল্প রচনা করবেন । 

শেলী ও বায়রন সহ অন্য কেউ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গল্প লিখতে 
পারলেন না। পারলেন কেবল উনিশ বছরের তরুণী মেরী। আর 
সে কাহিনী আজ প্রায় পৌনে ছু'শো বছর পরেও বিশ্বসাহিত্যের 
অমূলা সম্পদ । 

মেরী শেলীর নায়ক ভিক্টর ফ্রাঙ্গেনস্টাইন স্থ্টি করলেন এক 
দানব। বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্যে তিনি সেই দানবদেহে প্রাণের 
সঞ্চার করলেন। স্থ্টির উন্মাদনায় নিমিত সেই অমিত বলশালী' 
দাঁনব মানুষের ঘ্বুণায় একদিন খুনীতে পরিণত হল। একে একেসে 
ফ্রাঙ্কেনস্টাইন পরিবারের প্রত্যেককে হত্যা করল । অবশেষে অগ্নুতপ্ত 
দানব নিজেকে ধ্বংস করে তার অভিশপ্ত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করল। 

এই দানবকে আমরা দেখেছি জগতের যাবতীয় মারণাস্ত্রের মাঝে, 
দেখেছি হিরৌসিমা- নাগাসিকিতে । খুবই হূর্ভাগ্যের কথা, উনিশ 
বছরের এক তরুণী উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যে সতর্কবান্ট 
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উচ্চারণ করে গিয়েছেন, বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও আমর! সে 
সম্পর্কে সচেতন হতে পারি নি। উপরন্ত সেই দানবটাকে আরও 
ভয়ঙ্কর, আরও নিষ্ঠুর করে তোলার নেশায় মেতে রয়েছি । 


॥ আট ॥ 


ক্রাঙ্ছেনস্টাইন গ্রাম ছাড়িয়ে এসেছি বেশ কিছুক্ষণ । এতক্ষণ আমরা 
উত্তর-পুবে চলেছিলাম সেটা ছিল অনিয়ম। কারণ আমরা 
পশ্চিম-জর্মনীর মধ্যাঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে যাবো । অতএব 
আমাদের যেতে হবে দক্ষিণে কিন্বা৷ দক্ষিণ-পুবে । তবু বেশ কিছুক্ষণ 
ধরে আমরা উত্তর-পুবে পথ চলেছিলাম । এবারে সেই পাল শেষ 
হল। শুরু হল দক্ষিণ-পূর্বদিকে পথচলা । 

পথও পরিবতিত। সংকীর্ণ গ্রাম্যপথের পরিবর্তে প্রশস্ত জাতীয় 
সড়ক। নাম এন্‌, এইচ. ফরটিএইট্‌ । 

ছুপাশে বনময় পাহাড় । মাঝখানে মহ্থণ ও প্রশস্ত পথ! পথের 
ধারে তারকাটার বেড়া । তার মানে এগুলো সবই সংরক্ষিত বনাঞ্চল । 
একটা সাইনবোর্ডও লাগানো রয়েছে- 5৮000%0 প্রাকৃতিক 
কানন। 

ভারী ভাল লাগছে পথ চলতে । কিছুক্ষণ বাদেই বন শেষ হয়ে 
গেল। শুরু হল আঙ্গুর ক্ষেত। পথের ছুপাশে যতদূর দেখা যায় 
শুধু আঙ্গুর আর আহ্গুর। ভ্রাক্ষা আর দ্রাক্ষা। ভাইন স্টাসে। 
আমর! মনের আনন্দে পথ চলেছি । 

কিন্তু আনন্দপথ অচিরেই শেষ হয়ে গেল। ক্ষেত ছাড়িয়ে জন- 
পদে পৌছলাম। শঙ্কর যেন হাফ ছেড়ে বাঁচে! বলে উঠে বাড 
ভ্যুরখাইম্‌ (5 10087037617) )। আজকের রাতের আশ্রয়। 

তার মানে যাত্রার তি আসম্স। ঘড়ি দেখি, বিকেল ছ'টা। 
এক নাগাড়ে প্রায় সাঁড়ে সাতঘণ্টা মোটর চালাবার পৃরে শঙ্কর ছুটি 
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পাবে। ওর খুশি হবারই কথা। 

গতকাল কোবলেঞ্জ ছাড়বার পরে আর এতবড় শহরে পদার্পণ 
করিনি। কেবল বড় নয়, বেশ ছিমছাম সাজানো-গোছানে শান্ত 
শহর। আবহাওয়াটিও মনোরম । কেনই বা হবে না। উচ্চতা যে 
৫৭১ মিটার ! 

কয়েক মিনিট খোঁজাখুঁজির পরেই একটি বেশ ভাল পেন্সন 
(72671910 ) পাওয়া গেল। রাস্তার পাশে পাঁচতল। বাড়ি। বাড়ির 
পেছনে বাঁধানো আঙ্গিনায় বোর্ডারদের গাড়ি রাখার ব্যবস্থা । 

আমরা মালপত্র নামা । গাড়ি বন্ধ করে শঙ্কর বলে-_ গতকাল 
বন্‌ থেকে বের হবার পরে এ পর্যস্ত ৭৬৫ কিলোমিটার গাড়ি চলেছে। 

--তার মধ্যে আজই বোধহয় শ' পাণচক কিলোমিটার ? 

_ নিশ্চয়ই । গতকাল তো মাত্র সওয়। ছু-ঘণ্টা গাড়ি চলেছে । 
বড়জোর শ' ছয়েক কিলোমিটার পথ পার হয়েছিলাম । জয়া গৌরকে 
সমর্থন করে। 

তিনতলায় ঘর পাওয়া গেল। বাথরুম যুক্ত পাশাপাশি ছুখানি 
ডবল-বেড রুম। ব্রেকফাস্ট সহ মাথাপিছু দৈনিক ভাড়া ২৫ মাক। 
অমৃতের জন্য কিছু দিতে হবে না। তার মানে শস্তাই বলতে হবে । 

পেনসনের লোক লিফটে করে আমাদের তিনতলায় নিয়ে এলো । 
ঘর পরিষ্কার করে বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড় পালটে দিল । 
সাথরূুমে তোয়ালে ও সাবান রেখে বিদায় নিল। 

মাঝারী আকারের আলো-হাওয়াযুক্ত ঘর। মেঝেয় কার্পেট 
পাতা। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সবই রয়েছে ' রয়েছে রাস্তার দিকে 
ছোট একটু ব্যালকনী । 

পেনসনের লোক চলে যাবার পরে গৌর॥বাথরুমে ঢোকে । কিন্তু 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে। তার হাতে একখানি সাবান! বড় 
বড় হোটেলে ব্যবহারের জন্য বোর্ডারদের যেমন ছোট-ছোঁট সাবান 
'দেওয়া হয়। 

সাবানখানি আমার হাতে দিয়ে বলে--এখামির ওপরে আজকের 
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তারিখ আর এই শহরের নাম লিখে তোমার স্থ্যটকেশে রেখে দাও । 
1191)9760 ব! ম্মারকচিহ্নু হিসেবে বাড়ি নিয়ে যেও। 

প্রস্তাবটি সত্যই সুন্দর । আজকের এই অপরাহ্নটি, আগামী- 
দিনের স্ুুখ-স্মৃতিতে হবে রূপান্তরিত। তখন এই ছোট্ট সাবানখানি 
আমার কাছে স্মধুর স্মৃতিচিহ্ন হয়ে উঠবে । 


জিনিসপত্র গুছিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিতেই সাতট। বেজে গেল। 
আজ লাঞ্চ কর! হয় নি বললেই চলে । আগেই বলেছি শ্রীষ্মকালে 
ফুরোপের মানুষ দিনের আলোতেই রাতের খাওয়া সেরে নেন। 
সুতরাং খাবারেব হোটেলগুলি বন্ধ হয়ে যেতে আর বেশি দেরি নেই। 
তাই তাড়াতাডি পৌশাক পালটে পথে নেমে আসি। 

জুলাই মাস যুরোপে ছুটির মরশুম, ভ্রমণের মরশুম। পথে 
পথে পর্যটকদেব ভিড় । এখানেও তাই । কারণ সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর 
স্থান রূপে এ শহরটির বেশ খ্যাতি আছে। 

চলতে চলতে শঙ্কর শহরের কথাই বলে চলে- রোমান আমল 
থেকেই এ জায়গাটি স্থপরিচিত । কারন সেকালেও এ অঞ্চলের কাঠ 
মদ ও “সসেজ বিখ্যাত ছিল । সে খ্যাতি আজও অল্লান। সেপ্টেম্বাব 
মাসে এখানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় “ওয়াইন ফেস্টিভ্যাল” ব৷ সুরা উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয় ।-.. 

_ তোমার নিশ্চয়ই মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? জয়া জিজ্ঞেস 
করে। 

শঙ্কর বুঝতে পারে না ওর প্রশ্ন। সে পাল্টা প্রশ্ন করে__কেন 
বলো তো? 

_-এটা সেপ্টেম্বার মাস নয় বলে। 

আমরা হেসে উঠি। শঙ্কর লজ্জা পায়। কোনমতে বলে ওঠে 
না, না, মন খারাপ হবে কেন ? 

_ ঠিকইতো৷ ! গৌর শঙ্করের পক্ষ নেয় । বলে--এখন ওয়াইন 
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ফেন্টিভ্যাল না হতে পারে । কিন্তু ওয়াইন পেতে তো কোন অস্থুবিধে 
নেই। যাক্‌ গে, ওয়াইনের কথা থাক, তুমি বরং বাড.-ড্যুরধাইমের 
কথা বলো । 

শঙ্কর শুক করে- এখানে চতুর্দশ শতকে নিমিত একটি গির্জ! 
আছে । সেই গির্জীয় ১৮৬৬ সালে যে “গথিক টাওয়ার তৈরি করা 
হয়েছে, তা সত্যি দেখবার মতো । তা ছাড়া এখানে কয়েকটি দর্শনীয় 
সমাধিক্ষেত্র বয়েছে। 

-আমরা দেখব না? জয়া জিজ্ঞেস করে। 

গৌব উত্তব দেয়__আজ আর হয়ে উঠবে না। আজ খেয়ে এসে 
শুয়ে পড়তে হবে, সারাদিন শরীরের ওপর খুবই ধকল গিয়েছে। 
আগামীকাল সকালে সময় করতে পারলে দেখে নেওয়া যাবে। 

কথাটা শঙ্কব বললে হয়তো জয়া! একটু আপত্তি করত কিন্তু গৌর 
বলায় সে আর কোন কথ। বলে না । নীরবে হাটতে থাকে । আমরা 
জনবিরল পথ ধবে এগোতে থাকি । কেবল মানুষ নয়, পথে গাড়ির 
খ্যাও সামান্ত। আশ্চর্য ! মানুষগুলে। কি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে 
পড়ল নাকি? কিজানি? হয়তো হবে। 

_ কিন্তু আমরা কোথায় চলেছি ? গৌর জিজ্ঞেস করে । প্রশ্নটা 
অকারণে নয় । ইতিমধ্যে আমরা একাধিক রেস্তর 1 পার হয়ে এলাম । 
অথচ শঙ্কর হেঁটেই চলেছে । 

গৌরের প্রশ্ন শুনে সে একট্ু থামে । তারপরে আবার হাটতে 
হাটতে বলে__-এসব রেস্তরণায় শঙ্কুদার অন্থুবিধে হবে । এখানে একটা! 
চীনা রেস্তরা! আছে । সেখানে আমিষ ও নিরামিষ ছু-রকম খাবারই 
খুব ভাল, দামেও শস্তা । সেট। খু'জে বের করার চেষ্টা করছি। 

__তুমি কি ঠিকানা! জানে ? : 

_ না। তবে রেস্তরণটি চিনি। বছর কয়েক আগে যখন এসে- 
ছিলাম, তখন সেখানে খেয়েছি । একটু খোঁজাখুক্জি করলেই পেয়ে 


যাবো । 
__ তার চেয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করো! না! জয়া পরামর্শ দেয়। 
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_-কাকে জিজ্ঞেস করব? পথচারীরা তো সবাই ট্যুরিস্ট, | 

_ এ ভদ্রমহিল। মনে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দ।। 

জয়া দেখিয়ে দেয়। জনৈকা৷ স্বাস্থ্যবতী প্রবীণা । একট! থলিতে 
কিছু নিয়ে একা-একা পথ চলেছেন । 

শঙ্কর তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে যায় । কথ বলে। আমরাও 
কাছে আসি। শঙ্কর তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় । 
তারপরে বলে_ ইনি চীন! রেস্তরণাটি চেনেন । আমাদের পথ দেখিয়ে 
দিচ্ছেন। 

ভদ্রমহিলা একট্র হেসে চলতে শুরু করেন। আমরা তাকে 
অন্থুদরণ করি। বলা বাহুল্য শঙ্কর তাঁর সঙ্গে কথ! বলতে বলতে পথ 
চলেছে । কাজট। খুব সহজ নয়। কারণ আমাদের দেশের মতো 
জর্মনীর এক অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের বিশেষ করে উত্তরা- 
ফলের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের ভাষার পার্থকা খুবই বেশি। হামবৃর্গের 
জর্মন আর ম্যুনিকের জর্মনের পার্থক্য প্রীয় কলকাতার বাংলা আব 
চট্টগ্রামের বাংলার মতই । আমরা বাভেরিয়ার কাছাকাছি চলে 
এসেছি । হামবুর্গবাসীদের অর্থাৎ উত্তর-জর্মনীর অধিবাসীদের একটি 
জনপ্রিয় ব্যঙ্গ কৌতৃক আছে, যার ইংরেজী করলে দীড়ায়__“7701 ৪ 
7395811870১ 116 9098108 00166 9, 2০০০. 0191179+ অর্থাৎ উত্তর 
জর্মনীর মান্গুষর। মনে করেন দক্ষিণ জর্মনীর মান্ুষর! জর্মন বলেন না । 
সুতরাং শঙ্কর যে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছে, এটা কোনমতেই 
সহজ কাজ নয়। 

বড় রাস্তা ছেড়ে ভদ্রমহিল। একট গলিপথ ধরলেন । শঙ্কর 
পেছন ফিরে আশ্বস্ত করল-- আমর! পথ-সংক্ষেপ করছি। 

ভাল কথা। খুবই খিদে পেয়েছে । শঙ্কর বলেছে, চীন। রেস্তর"য় 
মনের মতো খাবার খাবো! । সংক্ষিপ্ত পথে আর বোধকরি বেশি সময় 
লাগবে না। 

সত্যই লাগল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শক্করের স্থপরিচিত 
সেই চীন! রেস্তরণর সামনে উপন্থিত হওয়া! গেল ।"*" 
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কিন্তু ক্ষন্নিবৃত্বি কর! হয়ে উঠল না । কারণ দোকানের দরজায় বড়. 
বড় তাল। ঝুলছে । সামনে নোটিশ । গৌর পড়ে বাংল! বলে দেয়-_ 

“প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ একই সময়ে বাংসরিক ছুটি চাওয়ায় 
একমাসের জন্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হঙ্স। পর্যটকদের অস্থুবিধের 
জন্য আমর! ছুঃখিত। 

ভদ্রমহিলাও ছুঃখ প্রকাশ করলেন। আমরা তাকে ধন্যবাদ দিই | 
তিনি বিদায় নিয়ে ঘরের পথে পা বাড়ান। আমরা ফিরে চলি বড় 
রাস্তার দিকে । 

চলতে চলতে ভাবি. খাবারের অভাব হবে না । কোন না কোন 
বেস্তবায় মনের মতো খাবার পেয়ে যাবো । সুতরাং খাবারের কথা 
ভাবছি না। আমি ভাবছি, এদেশের ব্যক্তি-ন্বাধীনতার কথ!। 
মুরোপের নিয়ম হল, কর্মচারীদের বাৎসরিক ছুটি নিতেই হবে এবং 
কে কবে ছুটি নেবে তা বছরের প্রথমেই জানিয়ে দিতে হবে । কর্ম- 
চারীদের ছুটির দরখাস্ত দেখে কতৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা 
স্থিরকরে নেন। যে কোন কারণেই হোক, এই রেস্তর'র কর্মচারীর 
সবাই একই সময়ে বাৎসরিক ছুটি চেয়েছেন। এটি পর্যটন মাস, 
বছরের সবচেয়ে ব্যস্ত মরশুম। তবু কতৃপক্ষ কর্মচারীদের বাধ। দেন 
নি। তাদের ছুটি মঞ্জুর করে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছেন । অথচ 
এটি সরকারী এমনকি এূঁদেশীয় প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত নয়, একটি ভীনা 
রেস্তর। তা হোক গে, “যম্মিন দেশে যদাচার । 


শেব পর্যস্ত বেশ ভাল ডিনার পাওয়া গেল। খেয়ে নিয়ে পেন- 
সনে ফিরে এলাম ৷ সবে সাড়ে আটটা । এখনও সন্ধ্যে হতে ঘণ্টা- 
খানেক । কিন্তু শঙ্কর ও জয়! ঘরে চলে গেল। শঙ্কর খুবই শ্রাস্ত 
আর জয়া ছেলের জন্ত । ম! পাশে না থাকলে সে বেটার নাকি 
চোখে ঘুম আসে না। 

আমি ও গৌর হৃ'ধানি চেয়ার নিয়ে এসে ব্যালকনীতে বসলাম । 
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বসে বসে রোদ ও ছায়ার খেল। আর আকাশের রঙ ফের! দেখতে 
থাকলাম । 

দেখতে দেখতে একসময় সহসা গৌর বলে উঠল- তুমি এবারে 
মোটরে জর্মনী ভ্রমণ করছ । বুঝতে পারছ, মোটবে এ দেশ দেখা 
খুবই সহজ 1... 

আমি মাথা! নাড়ি। গৌর বলতে থাকে--একে তো অটোবান 
ও অন্যান্য চমতকার রাস্তা । ঘণ্টায় একশ” থেকে সোয় শ' কিলো- 
মিটার বেগে গাড়ি চালানে। কিছুই নয়। তার ওপরে পথে পথে 
খাওয়ী-থাকার, গাড়ি রাখার, গাড়ি সারাবার ও তেল নেবার চমতকাব 
ব্যবস্থা । মোটর চালকদের সাহায্য করবার জন্য তিনটি অটো- 
মোবাইল ক্লাব রয়েছে । তারা নিয়মিত মানচিত্র ও পথপঞ্জী প্রকাশ 
করেন। তাদের মেকানিক ও অন্টান্ত কর্মচারীরা সাবা দেশের বড 
বড় রাস্তায়, বিশেষ করে অটোবানে সর্বদা টহল দিচ্ছেন । এধঁদেব 
গাড়িতে ওয়ারলেস রয়েছে । তুমি অটোবানের কোন টেলিফোন বুথ 
থেকে যেকোন ক্লাবে ফোন করলেই তারা ওয়ারলেসে তাদের গাড়িকে 
বলে দেবেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এম্বুলেন্স কিম্বা ব্রেক-ডাউন 
ভ্যান তোমার কাছে চলে আসবে। তুমি তো জানো অটোবানে 
প্রতি সাড়ে সাত মাইল দূরে দূরে টেলিফোন বুথ রয়েছে । সেখান 
থেকে তুমি পৃথিবীর যে কোন জায়গায় ফোন করতে পারো 1." 

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে__তিনটি অটোমোবাইল 
ক্লাবের প্রধান হল 4. 1). &.. 0. মোটরযাত্রীদের সাহায্য করার জন্য 
তাদেব চারখানি হেলিকপ্টার পর্যস্ত রয়েছে । 

একবার থামে গৌর। তারপরে আবার শুরু করে__সেদিন 
রাতে বন্‌ পৌঁছে তোমর। অতক্ষণ ধরে কেন রাস্তা খু'জলে বুঝতে 
পারছি না! পথের কোন পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে যেকোন 
একটা অটোমোবাইল ক্লাবকে টেলিফোন করলে পনেরো মিনিটের 
মধ্যে একজন 'অটে। পায়লট' তোমাদের কাছে চলে আসত। সে 
সামান্ত ফি নিয়ে তোমাদের বাড়ি পৌছে দিত। 
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চুপ করে গৌর। কিন্তু এখুনি কি শুতে যাবো? এখনো যে 
সন্ধ্যে হয় নি। ফুরোপের অধিকাংশ মানুষ গ্রীষ্মকালে দ্রিনের আলো 
থাকতেই পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়েন। কিন্তু আমার 
তাতে ঘুম আসে না। তাই গৌরকে বলি-_-এবারে জর্মনদের সম্পর্কে 
কিছু বলো । 

গৌর বোধকরি বুঝতে পারে না, আমি কি জানতে চাইছি। সে 
'আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি আবার বলি-_মানে ভুমি 
তে। বু বছর জর্মনীতে রয়েছো। আমি তোমার কাছ থোকে 
জর্মনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু জানতে চাইছি । 

গৌর শুরু করে-_জর্মনদের সবচেয়ে বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
তাদের নিয়মনিষ্ঠা। আমি লগ্নে স্থায়ী হয়েছি। চাকরির জন্য 
মুরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বসবাস করেছি । তবু 
আমার ধারণ। জম্ননদের মতো ৭911001081, মানে নিয়মনিষ্ঠ জাতি 
পৃথিবীতে আর নেই । তাই স্টিফেন লিকক নামে জনৈক বিখ্যাত 
ক্যানাডিয়ান সুরসিক লেখক লিখেছেন__'**৪5৪৮. 6179 01705 5916 
11018) 15686 10৮7 01 616 09০09617801 0999 8710. 91105 118 
61017 8000. 1)9,:11101)9 01709 ৪, 90170000601 010+. জর্মনীর 
পাখিরা পর্যস্ত গাছের ডালে বসে গান গাইবার সময় তাদের নায়কের 
নির্দেশ পালন করে থাকে । 

_-ভারী স্থন্দর লিখেছেন তো? 

_স্যা। গৌর একটু হাসে । তারপরে বলতে থাকে-_ সুতরাং 
জর্মনীতে বাস করতে হলে তোমাকে নিয়মনিষ্ঠ হতেই হবে । হতে 
হবে মার্জিত এবং আচারপ্রিয়। তোমাকে যদি একবেলায় ছাশো- 
বার কারও নাম করতে হয়, তাহলে প্রত্যেকবার হের সহযোগে তার 
পুরোনামটি বলতে হবে । এমন কি তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেও । 

_ আরেকটা কথা... গৌর বলে চলে_ জর্মনীতে বাস করতে হলে 
তোমাকে ভাল পোশাক পরে সর্বদ! পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেই হবে । 
ফরাসীরা পান-ভোজনের জন্য সর্বন্থ উড়িয়ে দেন। আর জর্মনর! 
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না খেয়ে থাকবেন তবু জীর্ণ অথব। নোংরা পোশাক পরবেন না । 

একবার থামে গৌর । কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার আগেই 
সে আবার বলতে শুরু করে তোমাদের ধারণ! জর্মনর! যেমন বুদ্ধি- 
মান ও স্বাস্থ্যবান, তেমনি পরিশ্রমী । কিছুদিন আগেও তোমাদের 
ধারনাট! সত্য ছিল কিন্ত এখন আর নেই। 

_সেকি! আমি বিশ্মিত। 

গৌর একটু হেসে উত্তর দেয়__জর্মনর। দক্ষ এবং বুদ্ধিমান সন্দেহ 
নেই। কিন্তু এখন তারা তেমন পরিশ্রম করতে চান না। তারা 
তাদের প্রতিবেশীদের মতই শ্রমবিমুখ হয়ে উঠেছেন । অবশ্য এখন 
তাদের আর আগের মতো পরিশ্রম করতে হয়ও না । কারণ সময়ের 
পরিমাপে জর্মনীর কর্মসন্তাহ এখন ফুরোপে সবচেয়ে কম কিন্তু 
শ্রমিকের মজুরী সবচেয়ে বেশি । জর্মনরা এখন কাজের কথার 
চেয়ে হাসি-ঠাট্টা, খেলা-ধূল! রাজনীতি ও গাড়ির আলোচনা করতে 
বেশি ভালোবাসেন । পঞ্চাশের দশকে একদল জর্মন শ্রমিক একদিনে 
একট। বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ির সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করে ফেলেছেন। 
কিন্তু এখন আর তেমনটি হবার উপায় নেই । যুদ্ধের পরে পুর্নগঠনের 
কাজে জর্মনদের মধ্যে যে একাগ্রতা দেখা দিয়েছিল, তা আর অবশিষ্ট 
নেই। কয়েকবছর প্রভৃত পরিশ্রম ও নান! কষ্ট স্বীকার করে জর্মনরা 
দেশকে যুদ্ধের অভিশাপমুক্ত করে তুলেছেন। কিন্তু তারপরেই 
তারা ফুরোপের অন্ঠান্ জাতির মতই ভোগী আর বিলাসপ্রিয় হয়ে, 


উঠেছেন। 
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॥ নয় ।॥ 


কলকাতায় বসে কথায় কথায় সেদিন ডাক্তার অমিতাভ সেন 
বলেছিলেন, আবার যখন জর্মনী যাচ্ছেন এবারে ব্ল্যাক ফরেস্ট বেরিয়ে 
আম্মন। সেই কথা থেকেই আমার এই বেলজিয়াম থেকে 
বাভেরিয়া ভমণ। 

ডাক্তার সেন ছাড়াও কয়েকজনের কাছে আমি ব্ল্যাক-ফরেস্ট ব 
কুষ্ণারণ্যের কথা শুনেছি । তাদের মধ্যে আমার ফরাসী বোন গাত্রিয়েল 
রিফস্থাল অহ্থতম।। তার দাছু দিদিমা ও ম। যুদ্ধের সময় সেখানে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন ৷ সেখানেই জন্ম হয় গ্যাব্রিয়েলের ।* 

আজ আমি সেই ব্ল্যাক ফরেস্ট দর্শন করব । পৌছব গাব্রিয়েলের 
জন্মস্থান উষ্ণ-প্রত্রবণের নগরী বাডেন-বাডেন (738090-738097 )। 
আমি একজন নিতান্ত দরিদ্র হয়েও ধনীদের সেই বিলাস কেন্দ্রে 
পদার্পণ করতে পারছি। সত্যিই আমার প্রতি জীবন দেবতার 
করুণ! সীমাহীন । 

তারই উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বিছানায় উঠে বসি। ঘড়ি দেখি। 
আরে, এ যে দেখছি আটট। বাজে ! কাল অনেক রাত পর্যস্ত জেগে 
ছিলাম । তাহলেও এত বেল! অবধি ঘুমনে৷ ঠিক হয় নি। জিনিস- 
পত্র গুছিয়ে নিয়ে স্নান ও ব্রেকফাস্ট সারতে অন্তত ঘণ্টা দেড়েক 
দরকার। আমাদের দলে একটি বাচ্চা ও একজন মহিল। রয়েছে । 

গৌর এখনও ঘুমুচ্ছে। এখুনি ওকে ডেকে কোন লাভ নেই। 
আমাদের দুজনের একট! বাথরুম । তার চেয়ে বরং শঙ্করদের তুলে 
দিয়ে আমি বাথরুম সেরে নিই । 

পেন্সন ম্যানেজারের সঙ্গে কাজ মিটিয়ে 'টিপজ, পর্ব সেরে নিয়ে 


* লেখকের “এক যরাসী নগরে' বইথানি দৃষ্টব্য। 
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শঙ্কর গাড়িতে এসে ওঠে । গাড়ি চলতে শুর করে। এখন সকাল 
পৌনে দশটা । আজ আমাদের ভ্রমণের তৃতীয় দিন । 

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা বাড-ড্যুরখহাইম্‌ শহর ছাড়িয়ে 
এলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আহ্কুরক্ষেত, পথের ছু-পাশেই । এটি 
একটি প্রীয় সমতল উপত্যক1। পাহাড় বেশ খানিকটা দূরে । পথটি 
প্রশস্ত এবং মন্ণ | ও 

গৌর মানচিত্র দেখে বলে-_২৭২ নম্বর জাতীয় সড়ক। 

শঙ্কর যোগ করে- এ পথের পাশে আপনি মাঝে মাঝেই স্ুন্দর- 
স্বন্দর গ্রাম দেখতে প্রাবেন। গ্রামগুলো খুবই সমৃদ্ধ । মদ এবং 
পর্যটন শিল্পই এ সমৃদ্ধির কারণ। 

__প্রকৃতপক্ষে এই পথটাকেই ভাইন স্ট্রাঘে বলে। দেখছ না 

পথের পাশে কি রকম আঙ্গুর ক্ষেত? গৌর আবার বলে। 

আমি মাথা! নাড়ি। কিন্তু ভেবে চলি অন্বাকথা। মদ ও 
পর্ধটনের মধ্যে কোন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে কি? মদের জন্যই কি 
এত বেশি পর্যটক এ অঞ্চলে আসেন ?-." 

ভাবনায় ছেদ পড়ে। হঠাৎ দেখতে পাই ওকে, জনৈক জমন 
যুবককে । তার মাথায় একটা সাদ! টুপি, পরনে কালো প্যাণ্ট, 
চোখে কালো চশমা, খালি গা। 

পথের পাশে প্রকাণ্ড একট 'রক, (পাথর) পড়ে আছে। 
তারই সামনে একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে সে যেন কি 
করছে? সে একা, কাছে-পিঠে আর কোন লোক দেখছি না। 
কেনই ব! দেখব? বেশ চড়া রোদ উঠেছে । পাথরটাও বিন্ময়কর ! 
এই সবুজ কোঙ্গল সমতলে এত বড় একটা পাথর এলো কোথা থেকে ? 

যেমন করেই এসে থাকুক। যুবকটি এক! এখানে কি করছে? 

__ আর্টিস্ট, স্কাল্পটার। পাথরে মুতি খোদাই করছে। জয়া 
বলে ওঠে। 

শঙ্কর গাড়ি থামায়। সে ক্যান্টোরা হাতে নিয়ে নেমে পড়ে। 
আমরাও তাকে অন্ুসরণ করি। শিক্পীর কাছে আসি । 
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হাতের কাজ বন্ধ করে সে উঠে ্লাড়ায়। তার হাতে হাতুড়ি ও 
বাটালি। পাশে একটা ঝোলায় কিছু জিনিম রয়েছে । বোধকরি 
আরও কিছু যন্ত্রপাতি এবং খাবার ও পানীয় । রয়েছে একখানি 
সাইকেল । 

জয়ার প্রশ্নের উত্তরে তরুণ শিল্পী বলে- ক্লান্ত পথচারীদের ক্লান্তি 
বিনোদন ও মানসিক শাস্তির জন্য আমি এখানে প্রেমময়ী ও কল্যাণ- 
ময়ী মাদোনা-র (7198007% ) একটি মৃতি খোদাই করছি । 

জয়া তাকে অভিনন্দিত করে। গৌর তার জঙ্গে কথা বলে। 
আমি করমর্দন করে তাকে ধন্যবাদ দিই । শঙ্কর তার ছবি নেয়। 
অমৃত আপন সঞ্চয় থেকে তাকে একটি টফি খেতে দেয় । শিল্পী খুশি 
হয়ে অমৃতকে চুমু খায়। 

ওব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে ফিরে আসি। গাড়ি 
চলতে শুরু করে। অমৃত হাত নাড়ে । শিল্পী সাড়া দেয়৷ 

সত্যই জাত শিল্পী। বিনা পারিশ্রমিকে এই জনহীন প্রান্তরে 
একাকী পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবছে।.." 

গৌর বলে যুবকটি গাঁয়ের ছেলে। থাকে এখান থেকে প্রায় 
পনেরো কিলোমিটার দূরে । ট্যুবিংগেন (100108917) আর্টস 
কলেজ থেকে পাশ করে পেটের দায়ে লান্ডাউ-তে (1790080 ) 
একট বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করছে । সে কাজ ভাল লাগে না বলে 
মাঝে মাঝেই ছুটি নিয়ে এই ধরনের কাজে লেগে যায়। এর 
আগে লান্ডাউ-য়ে একট! খোদাই কাজ করেছে । এ কাজটা নাকি 
তার চেয়ে ভাল হবে। কারণ এট চুণ! পাথর এবং অনেক বড়। 
তাছাড়া অবস্থানটিও চমৎকার । জনহীন প্রান্তরে দূর থেকে মোটর- 
চালকরা মৃত্তিটি দেখতে পাবেন, কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে দেবেন। 
ছ-মিনিট ছাড়িয়ে মৃত্তিট দেখবেন, কল্যাণময়ী মাদোনার মুতি দর্শন 
করে তার! শিল্পীর কল্যাণ কামনা করবেন। 

আর তাই তরুণ শিল্পী রোদে পুড়ে জলে ভিজে এই মূতি খোদাই 
করে চলেছে । সাবাস শিল্পী! আপনার আনন্দে সবাইকে আনন্দিত 
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করে তোলাতেই তো শিল্পীর সাফল্য, তার সৃষ্টির সার্থকতা । 

গাড়ি এগিয়ে চলেছে । একটু বাদেনঈ একটা গ্রাম । বেশি বড় 
নয়। এক জায়গায় পথের ছুধারে কয়েকখানি ছোট-ছোট দোতল। 
বাড়ি। গ্রামের সীমা থেকে আঙ্গুর ক্ষেত। একেবারে দূরের পাহাড় 
পর্যস্ত প্রসারিত। সত্যই ভাইন স্টাসে। 

আমরা এগিয়ে চলেছি । পথের প্রকৃতি একই রকম । কয়েক 
কিলোমিটার বাদে বাদেই ছোট-ছোট গ্রাম । ছবির মতো মনোরম । 
গ্রামের কোন কোন বাড়ির সামনে মদের বিজ্ঞাপন । ফুবোপে 
মদ এখনও একটি শ্রেষ্ঠ কুটিরশির্প। 

কোন বাড়িতে “পেনসন' কিন্বা “সীমার ফ্রাই'-য়ের পরিচয় পত্র 
গৌর ঠিকই বলেছে, মদ আর পর্যটক দিয়েই এ'র। বেঁচে আছেন । 
কেবল বুঝতে পারছি না, পর্যটকরা! মদশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, না! 
মদ পর্যটকদের বাঁচিয়ে রাখছে ? 

বাড-ভ্যুরখাইম্‌ থেকে রওনা হবার মাত্র মিনিট বিশেক বাদে 
আমরা একটা ছোট শহরে এলাম । পথের হুপাশেই বাড়ি-ঘর ও 
দোকান-পাট। কয়েকটা স্কাই-স্ক্যাপারও রয়েছে । আর সেই সঙ্গে 
আঙ্গুর ক্ষেত। ঘরের পাশে ড্রাক্ষাবন। 

গৌর বলে-_-এ রাস্তাটা হল ৩৮ নম্বর জাতীয় সড়ক। এখান 
থেকে লান্ডাউ মাত্র ১৬ কিলোমিটার আর আপনার স্ত্রাসবৃর্গ-ও 
খুবই কাছে। 

আমার স্ত্রাসবুর্গ ! তাই বটে। গত তিন সপ্তাহ সেখানে আমার 
ফরাসী বোন গাব্রিয়েল রিফ-স্থাল-য়ের কাছে বাস করে সত্যই 
ছু-হাজ্ার ফছরের পুরনো সে শহরটাকে নিজের বলে ভাবতে শুরু 
করেছি কিন্তু সেকথ! স্বীকার কর! যাবে না। ওরা ঠাট্ট! করবে । 
অতএব চুপ করে থাকি । 

বাইরে তাকাই । পথের ডানদিকে খানিকট। দূরে আঙ্কুরক্ষেতের 
মাঝে একট! সবুজ টিলা । তার ওপরে একটা প্রাচীন ছুর্গ। এখনও 
কি কেউ বাস করেন ওখানে? কিস্বা ওটি শুধুই দর্শনীয়স্থল ? 
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জানা নেই আমার। কেবল জানি একদিন এই আঙ্গুরক্ষেতের দখল 
নিয়ে বু রক্তপাত হয়েছে । তখন এ ছুর্গের একটা সক্রিয় 
ভূমিকা! ছিল। 

দশ মিনিট পরে আরেকটা! ছোট শহর। নাম এডেস্হাইম্‌ 
(17068176110 )। 

শঙ্কর বলে- এখানে “জিলেট' ব্লেড তৈরির কারখানা । এ দেখুন, 
দেখা যাচ্ছে । 

আমি দেখি, তেমন বড় নয় । আশ্চর্য, এতটুকু কারখানায় সেই 
বিশ্ববিখ্যাত ব্লেড ও র্যাজর উৎপন্ন হয় ! 

শহর ছাড়িয়ে আসতেই আবার শুর হল আহন্কুর ক্ষেত। যন্ত্র 
শিল্পে জর্মনীর খ্যাতির কথ শুনে আসছি আশৈশব। কিন্তু এ দেশটি 
যেকৃষি সম্পদে এমন সম্পদশ'লী, তা জানা! ছিল না। পরশু 
বিকেলে কোবলেঞ্জ ছাড়ার পৰ থেকে আঙ্গুরক্ষেত আমাদের সঙ্গী 
হয়েছে । গতকাল সারাদিন সে আমাদের সঙ্গে ছিল, আজও রয়েছে। 
অথচ ইতিমধ্যে আমরা কম করেও শ'সাতেক কিলোমিটার পথ পার 
হয়ে এসেছি । ফরাসী দেশেও আমি আন্গুর ক্ষেত দেখেছি । দেখছি 
স্যাম্পেন ও এ্যালজ্রাস অঞ্চলে । কিন্তু তা এমন বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে 
নয়। তাছাড়া শঙ্কর বলছে এ আঙ্গুর নাকি আরও ভাল জাতের । 

জাত বিচারের কথা থাক । আমি ভাবছি ভগবানের কথ! । তার 
কি আশ্চর্য পক্ষপাতিত্ব এই দেশটির প্রতি । যেমন শ্রমশীল ও 
মেধাবী মানুষ, তেমনি উর্বর! প্রকৃতি । আর তাই এ দেশকে ভাগ 
না করে উপায় কি? আবার যদি কখনও ছুই জর্মনী এক হয়ে যায়, 
তাহলে মিলিত জর্জনী পুনরায় সাম্যবাদী ও পুঁজিবাদী উভয়েরই 
বাতের ঘুম কেড়ে নেবে । তাহলেও বোধকরি এ মিলন ঠেকিয়ে রাখা 
যাবে না। এবং আমর! সেদিন সেই মিলনকে অবশ্যই হ্বাগত 
জানাবো । কারণ দেশবিভাগের জ্বালায় আমরাও যে জ্বলছি চল্লিশ 
বছর ধরে। 

লান্ডাউ এসে গেল। বেশ বড় শহর। জেলাসদর । এখন 
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সকাল সাড়ে দশটা । সুতরাং খুবই কর্মব্যস্ত । তার চেয়ে বড় কথা, 
শহরটা গড়ে উঠেছে মদশিল্পকে অবলম্বন করে । 

শহরের জনবনছল পথ পেরিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে । পথের 
হুপাশেই বাড়ি। সেকালের বাড়ির সংখ্যাই বেশি । 

গৌর বলে-_বাড়িগুলোর গড়ন আধুনিক না হলেও, এগুলি খুব 
একট] পুরনো নয়। কারণ ১৬৮৯ সালে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে 
এই শহরের তিন চতুর্থাংশ বাড়ি পুড়ে গিয়েছিল । তারপরে চতুর্দশ 
লুই-য়ের আদেশে স্থপতি ফাউবান্‌ (৪০০৪ ) শহরের নতুন নক 
তৈরি করেন: সেই নক্সা অবলম্বনে এই নতুন শহর । কেবল জর্মন 
ও ফরাসী তোরণ ছুটি আজও সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর স্মৃতি রক্ষা করে 
চলেছে । 

তোরণ ছুটি ছাড়া এখানে ছুটি পুরনে। গীর্জা আছে । ১২৭৬ 
সালে স্থাপিত ও চতুর্দশ শতকে নবনিমিত প্রোটেস্টাণ্ট প্যারিশ চার্চ। 
১৮৯৭ জালে গীর্জাটির আমূল সংস্কার সাধন করা হয়েছে । 
আছে একটি ক্যাথোলিক প্যারিশ চার্চ । সেটি পঞ্চদশ শতকে 
স্থাপিত। কিন্তু বিগত বিশ্বযুদ্ধে বোম। পড়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
এখন আবার আগের মতো করে তৈরি করা হয়েছে। 

একবার থামে গৌর। তারপরে বলে_ এই রাস্তাটার নাম মার্টিন 
লুথার স্টাসে। এই পথের ওপরে পুরনো! বাড়িগুলো সবই সপ্তদশ 
কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিমিত। বাড়িগুলোয় ফরাসী প্রভাব 
নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ ? 

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে_আর এই দেখো, 
টাউন হল। খ্এটি ১৮২৭ সালে নিমিত। আগে গ্যারিসন হেড 
কোয়াটার্স বা নিরাপত্তারক্ষীদের প্রধান ঘাটি ছিল।... 

_-শুনেছি এখানে একটা ছোট যাদুঘর আছে? জয়া জিজ্ঞেস 
করে। 

গৌর মাথা নাড়ে । 

আমর! শহর ছাড়িয়ে অটোবান ধরেছি । ঝড়ের বেগে গাড়ি 
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চলেছে । ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার । 

পথের পাশে বোর্ড-স্ত্রাসবুর্গ ৮* কিলোমিটার ।-**৭৫ কিলো- 
মিটার***৭৩ কিলোমিটার । 

আমরা অটোবান থেকে নেমে এসে অন্তপথ ধরলাম । গৌর বলে 
অটোবান রাইন পার হয়ে স্ত্রাসবৃর্গ চলে গেল। 

আমি বলি-ন্থ্যা, এপথে শেষ জর্মন শহর কেল (19101 )। 
সেখানে গাত্রিয়েলের দিদিমা থাকেন । আমি একদিন এসেছিলাম । 

জয়া জিজ্ঞেস করে-_ওখান থেকে স্ত্রাসবুর্গ কত কিলোমিটার 
দেখলেন ? ্‌ 

--তিয়ান্তর | 

_-তার মানে মাত্র আধঘন্টায় আমরা স্ত্রাসবৃর্গ পৌছে যেতে 
পারতাম । 

আমি মাথা নাড়ি। 

শঙ্কর সহান্তে বলে ওঠে শশ্কুদা, হোম সিক্নেস হচ্ছে নাকি ? 

_-নাঃ না। হোম সিকৃনেস হবে কেন? স্ত্রাসবৃর্গে তো আমার 
বাড়ি নয়। 

শঙ্কর আর কিছু বলে না। কিন্তু আমি ওর কথাটাই ভাবতে 
থাকি। স্ত্রাসবুর্গে আমার বাড়ি নয়। কিন্তু সেখানে যে গাব্রিয়েল 
থাকে । থাকে সের্জ, এলেন, জানিনঃ সারদা আরও অনেকে । রক্তের 
সম্পর্ক না থাকলেও তারা আমার আত্মীয়, পরমাত্মীয় ৷ মাত্র সাতদিন 
আগে সজল চোখে যাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি, মাত্র আধ- 
ঘণ্টার মধ্যে তাদের কাছে ফিরে যাওয়া! যায় । 

কিন্তনা। আমি যে পথিক। সকল কালের সকল দেশের 
পথিক। শ্রাস্তি ক্লাস্তিহীন পথিক । মায়। মমতাহীন পথিক । 

আমি তাই চলেছি এগিয়ে । চলেছি কৃষ্তারণ্যের পথে । একদিন 
এ চলাও শেষ হয়ে যাবে। তখন আবার আজকের এই সঙ্গীদের 
কাছ থেকেও নিতে হবে বিদায় । আমি এক সঙ্গীহীন পথিক। 

আমার নীরবতা৷ বোধকরি গৌরকে বিচলিত করে তুলেছে । তাই 
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সে অন্কথা বলে আঙাকে অন্যমনস্ক করে তুলতে চায়। বলে 
আমর! এখন সোজা! দক্ষিণে যাচ্ছি, চলেছি কার্লশ্রহে শহরের দিকে । 
সেখানে গিয়ে আবার অটোবানের সঙ্গে দেখ। হবে । 

দেখা হলেও আমরা বেশিক্ষণ অটোবান দিয়ে পথ চলব না । 
কার্লশ্রুহে হল হ্যানোবার, মুনসেন ও বাজেল অটোবানের মিলনস্থল। 
সেখানে বাজেল অটোবান ধরে কেপল কয়েক মিনিট দক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হব, তারপরেই বাডেন-বাডেন মানে রব্যাক-ফরেস্টের পথ 
ধরব। 

বাডেন-বাডেন ! আবার গাত্রিয়েলের কথা মনে পড়ে । বাডেন 
বাডেন গাত্রিয়েলের জন্মস্থান । ভালই হল গাত্রিয়েলের সঙ্গে দেখা ন। 
হলেও আজ তার জন্মস্থান দেখা হবে। 

গৌর আবার ম্যাপ দেখে । বলে- এটি দশ নম্বর জাতীয় সড়ক। 
আমরা এখন পুলে উঠছি। 

_ পুল ? 

_হ্্যা। রাইনের পুল । গৌর উত্তর দেয়। 

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। আজ আবার দেখা হল রাইনের 
সঙ্গে। এযাত্রায় তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখ! হয়েছে স্ত্রাসবুর্গে । 
রাইন সেখানে ফ্রান্স ও জর্মনীর সীমারেখা । এক তীরে স্ত্রাসবুর্গ 
আরেক তীরে কেল্‌। গাত্রিয়েলের কাছ থেকে বিদায় নেবার পরে 
আমি রেলে চড়ে রাইনের পুল পেরিয়ে ফ্রান্স থেকে জর্মনীতে প্রবেশ 
করেছি। কিন্তু সে পুল, এ পুল নয়। এখানে রাইনের ছু-তীরেই 
জর্মনী। 

জর্মনীতে এজ্রে আমার রাইনের সঙ্গে দেখা! হয়েছে বন্‌ এবং 
কোবলেঞ্জ শহরে । রাইন ও মোজেলের সঙ্গমে আমর! নৌবিহার 
করেছি। আজ আবার রাইনের সঙ্গে দেখা হল এখানে । তাকে 
যত দেখছি, ততই ভাল লাগছে । রাইন যে ফুরোপের গঙ্গা ৷ গঙ্গার 
মতই তাকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি । 

বেল এগারোটার সময় আমরা কার্লশ্রুহে শহরে প্রবেশ করলাম । 
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কিগু শঙ্কর গাড়ি ধামালে। না । গতিবেগ কমিয়ে শহরের পথ দিয়ে 
এগিয়ে চলল । 

- এখানে কি আমরা এক কাপ কাফি পেতে পারি”? জয়া 
জিজ্ঞেস করে। 

_-জয়া কিন্তু একটা ভাল প্রশ্ন করেছে শঙ্কর! গৌর জয়াকে 
সমর্থন করে। 

কিন্ত গৌরদা আমরা তো আধঘন্টার মধ্যেই বাডেন-বাঁডেন 
পৌছে যাবো । এখানে “এখন গাড়ি থামলে অযথা দেরি হয়ে যাবে । 

-_ তাহলে থাক । জয়া বলে। 

_তার চেয়ে বরং গৌরদা কার্লশ্রুহের কথা বলুন । শঙ্কুদার ভাল 
লাগবে । 

_তাই ভাল। গৌর শুরু করে-_ কার্লশ্রুহে বর্তমান পশ্চিম- 
জমননীর একটি বড় শহর। পৌনে তিন লক্ষ মানুষের বাস। 
জনসংখ্যার বিচারে এর স্থান তেইশ। এটি রেল ও মোটরপথের 
একটি আন্তরাম্ত্বীয় জংশন। নৌবাণিজ্যেরও একটি প্রধান ঘাটি। 
তাহলেও তুমি দেখতে পাচ্ছ যুল-শহরটি রানের তীরে নয়, রাইন 
থেকে কয়েক কিলোমিটার পুবে অবস্থিত । 

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে- কেবল যাতায়াত ও 
আমদানী-রপ্তানী নয়, এখানে প্রচুর কল-কারখানা রয়েছে । তার 
মধ্যে কয়েক ডজন বিয়ারের কারখানা । মদ চোলাইয়ের জন্য কার্ল- 
শ্রুহের বেশ নাম আছে। কিন্তু কার্লশ্রুহে পুরনো শহর নয় । বয়সে 
কলকাতার থেকেও ছোট । এখন ছু”শ' সত্তর বছর চলেছে । 

একবার থামে গৌর। তারপরে পথের পাশের বাড়িগুলোর দিকে 
ইসারা করে বলে--অধিকাংশ জর্মন শহরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের 
অট্টালিক রোমান গথিক স্থাপত্যে নিমিত। কিন্তু এখানে দেখো 
অধিকাংশ পুরনো৷ বাড়ি “নিও-ক্লাসিক' অর্থাৎ গ্রীক স্থাপত্য কলায় 
তৈরি করা হয়েছে । 

বিষয়টি সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ক্ুতরাং বৃথাই বাড়িগুলোর 
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দিকে তাকাই। কিছুই বুঝতে পারি না। চুপ করে থাকি। 

গৌর বলে চলে__বিগত বিশ্বযুদ্ধে বোমা পড়ে এ শহরের খুরই 
ক্ষতি হয়েছিল । কিন্তু সেসব এখন অতীতের হুঃন্বপ্ন মাত্র । যুদ্ধের 
পরে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সমস্ত ভাঙ্গ। বাড়িগুলে। আবার আাগের 
মতো৷ করে তৈরি কর! হয়েছে। নিমিত হয়েছে অনেক আধুনিক 
বহুতল বাড়ি ও কলকারখানা । আর এইসব সুন্দর সুন্দর সবুজ পার্ক 
ও ছায়াস্তরনিবিড় প্রশস্ত পথ । 

__এ শহরট। কি শুধু মদশিল্প এবং অবস্থানের জন্যই এত উন্নত? 
জিজ্জেস করি। 

গৌর উত্তর দেয়--না। আরও একট কারণ রয়েছে । ১৯৫১ 
সালে এখানেই ফেডারেল সরকার স্থৃপ্রিম কন্স্টিটিউশন্যাল কোট 
স্থাপন করেছেন ।**" 

হঠাৎ আমার নজর পড়ে পথের পাশে । একট বাজার । বাজারের 
সামনে পার্ক, বেশ বড়। সেখানে একট পিরামিড ! মিশরের 
পিরামিডের অন্থকরণে পাথরের পিরামিড । আমি তাকিয়ে থাকি। 

শঙ্কর গাড়ি থামিয়ে দেয়। বলে- প্রথমে এই পিরামিডটি কাঠ 
দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, পরে পাথর দিয়ে নিমিত হয়েছে । পিরা- 
মিডের তলায় রয়েছে এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল ভিল্হাইম্-য়ের 
(081 ভব11)010)) সমাধি । আর পিরামিডের পাশে দেখুন, নিও- 
ক্লাসিক স্থাপত্যে নিমিত টাউন হল এবং প্রোটেস্টাণ্ট চার্চ । 

আমরা দেখি । শঙ্কর গাড়ি ছাড়ে । 

গৌর বলে এই শহরে আরও ছুটি দর্শনীয় স্থান রয়েছে। 
শোয়ার্জ ভাল্ডহানে- (301) 01181019116 ) মানের্যাক-ফরেস্ট হল 
এবং স্টাড গার্টেন (36906 6%6০ ) সিটি পার্ক। হলটি প্রকাণ্ড 
এবং বিলাসবহুল । সেখানে নিয়মিত কনসার্টের আসর বসে এবং 
বাৎসরিক বল নাচ অনুষ্ঠিত হয়। আর পার্কটি যেমন বিশাল তেমনি 
মনোরম । এই পার্কের ভেতরেই রয়েছে চিডিয়াখানা ও বটানিক্যাল 
গার্ডেন্স। সেখানকার গোলাপ বাগানটি দেখবার মতো] । 
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--আমরা দেখতে পাবো না? জয়া জিজ্ছেস করে। 

শঙ্কর সবিনয়ে উত্তর দেয়-__না গো! তাহলে অনেক দেরি হয়ে 
যাবে। তোমাকে আমি আজ আরও সুন্দর গোলাপ কানন দেখাবো । 

-- কোথায় ? 

_বীডেন-বাডেনে । 

গৌর আরার শুরু করে-_-এই কার্লশ্রুহে শহবে যেসব বিখ্যাত 
মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্ব। দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন, তাদের 
মধ্যে স্থবলেখক য়োহান্‌ পেটের (01297) 7266০) ) এবং কবি ও 
উপন্যাসিক য়োজেফ ভিক্টর ফন্‌ শ্যেফেল (০9017 10601 ০ 
01191691 ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

--এবারে তুমি সংক্ষেপে এই শহর পত্বনের ইতিহাস বলে! । 
গৌরকে অন্গরোধ করি । 

গৌর শুরু করে--১৬৮৯ সালে ফরাসী আক্রমণের পরে এই 
অঞ্চলের জনপদগুলি প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা 
শহর ছেড়ে বনজঙ্গলে আশ্রয় নেয়। গৃহহীন হয়ে বনে বনে ঘুরে 
বেড়াতে থাকে । 

এইভাবে পঁচিশ বছর কেটে যায়। তারপরে ১৭১৫ সালে স্থানীয় 
শাসক কার্ল ভিলহাইম্‌ তীর মৃগয়াভূমিতে একটি নতুন জনপদের 
পত্তন করলেন। তিনি প্রথমে একটি অষ্টকোণ হূর্গ (0088607091 
[0,/9%) নির্মাণ করেন। সেই ছুর্গ থেকে চারিদিকে বত্রিশটি পথ 
প্রসারিত হয়। ন?টি পথ নতুন জনপদের চারিদিকে বিস্তৃত হল আর 
বাকি তেইশটি বনভূমির ভেতর দিয়ে দেশের চারিদিকে চলে গেল। 

কার্ল নতুন জনপদের নাম রাখলেন, 081:015 :201)9 বা 
401)921918 98” মানে কার্লের বিশ্রামনিবাস। 

বাড়ি-ঘর তৈরি করার পরে কার্ল বনবাসীদের জনপদ্দে এসে 
বসবাস করার আমন্ত্রণ জানালেন । বলা বাহুল্য গৃহহীন মান্গুষগুলি 
সানন্দে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। নতুন নগরী অল্প কিছুদিনের 
মধ্যেই ধনে-জনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল ! 
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১৭৩৮ সালে কার্ল দেহরক্ষা করলেন। তখন কার্সশ্রুহে এ 
অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর শহর । এবং প্রতিষ্ঠাতার পরলোক গমনের 
পরেও নতুন নগরীর বিস্তার বন্ধ হল ন|। 

গৌর থামলে শঙ্কর যোগ করে-_কার্লশ্রুহে এখন কেবল সমৃদ্ধ 
শিল্পনগরী নয়। সেইসঙ্গে জর্মনীর একটি শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও বটে । 

প্রতি তিনবছর অন্তর এখান থেকেই দেওয়া হয় বিখ্যাত হেরমান 
হোসে (791108]7। 9989 ) সাহিত্য পুরস্কার । পুরস্কীরের মূল্য 
দশ হাজার মার্ক। ১৯৫৬ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে । 

কার্লশ্রুহে রয়ে গেল পেছনে, আমরা এগিয়ে এলাম সামনে । 
শহরের পথ থেকে উঠে এলাম অটোবানে । অটোবান কখনো শহরে 
প্রবেশ করে না, শহরের বাইরে থাকে । আমাদের ইস্টার্ন বাইপাসের 
মতো অটোবানের পাশে কোন বস্তি গড়ে উঠতে দেওয়া হয় না। 
কারণ বসতি গড়ে উঠলেই মানুষ রাস্তা পারাপার করতে চাইবে। 
আর তাহলেই ছুর্ঘটন! ঘটবে। অটোবানের ওপর দিয়ে কখনও মান্ুষ 
যাতায়াত করে না। যেখানে পারাপারের একান্ত প্রয়োজন. সেখানে 
টানেল বা সুড়ঙ্গ রয়েছে । 

শঙ্কর ঠিক বলেছিল । আমরা সত্যই অটোবান দিয়ে বেশিক্ষণ 
পথ চললাম নাঁ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেমে এলাম জাতীয় 
সড়কে । গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে শঙ্কর বলে-_এ অটোবান দিয়ে 
মাত্র ১৮* কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই সুইজারল্যাণ্ডের বাজেল। 

--রিয়েলী |! জয়া জিজ্ঞেস করে । 

--ও ইয়েস। শঙ্কর মাথ। নাঁড়ে। 

__ তার মানে মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমর! নুইজারল্যাড 
চলে যেতে পারতাম । 

শঙ্কর আবার মাথা নাড়ে । 

আমি ভাবি অন্তকথা। ছু-বছর আগে সুইজ্ারল্যাণ্ড থেকেই 


* লেখকের 'জাস্তী জারখ' বইখানি দুণ্টব্য। 
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শুরু হয়েছিল আমার ফুরোপ ভ্রমণ । *এবারে ভিসা নিয়ে এসেও 
সময়াভাবের জন্য যাওয়া হল ন। সে-দেশে । অথচ আজ আমি তার 
কত কাছে এসে পড়েছি। মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ ৷ 

তাহলেও ছূঃখ করার কিছু নেই। যা পেলাম না, তার জন্ত 
হুঃখ না করে, য। পেয়েছি তা নিয়েই আনন্দে থাকলেই জীবনদেবতা' 
খুশি হন। তার করুণায় যে জীবনে আমি অনেক পেয়েছি । পেয়েছি 
অসংখ্য মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা । আর তা৷ পেয়েই চলেছি। 
আজ আমার স্ুুইজারল্যাণ্ডে যাওয়া হল না কিন্তু আমি যে র্্যাক- 
ফরেস্ট চলেছি। 

_ ব্ল্যাক-ফরেস্ট আরম্ত হয়ে গেল। শঙ্কর সহস। বলে ওঠে । 

স্থইজারল্যাণ্ডের ভাবনা যায় হারিয়ে। তাড়াতাড়ি বাইরে 
তাকাই। ঘন বনের ভেতর দিয়ে গাড়ি চলেছে । কোথাও পাহাডের 
গা বেয়ে, কোথাও বা সমতল উপত্যকার ওপর দিয়ে। চড়াই- 
উৎরাই মন্থণ পথ। খুব চওড়া নয়, পাশাপাশি খানতিনেক ছোট 
গাড়ি যেতে পারে । পথের ছু-পাশেই বড় বড় গাছ। অধিকাংশই 
ওকৃ এবং বীচ, (79901) )। শুনেছি কৃষ্জারণ্যের নিচু অঞ্চলে এই 
গাছ। কিন্তু চার হাজার ফুট থেকে শুধুই ফার (717) অর্থাৎ 
দেবদার জাতীয় মোচাকার বৃক্ষরাজি' পাতাগুলো কালচে সবুজ । 
কালো ভাবটা খুবই স্পষ্ট । আর তাই নাকি জর্মনীর এই বনাঞ্চলের 
নাম র্যাক-ফরেস্ট। 


॥ দর্শ॥ 
গৌর বলতে শুরু করে- ব্ল্যাক ফরেস্ট বা কষ্জারণ্যের জর্মন নাম 
শোয়ার্জভান্ড ( 901758/810 ) | এটি দক্ষিণ-পশ্চিম জর্মনীর 
বাডেন-ভ্যুরটেনবের্গ (88090-ড/ ০:০৮০০7১০:৪ ) প্রদেশের বনময় 
উচ্চভূমি । আয়তন ২৩২০ বর্গমাইল । লম্বায় শ'খানেক মাইল আর 
চওড়ায় দশ থেকে ব্রিশ মাইল । 
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ব্যাক ফরেস্ট প্রধানত গ্রানাইট উচ্চভূমি। তার কোথাও 
কোথাও উচু পর্বতচূড়া। বনময় অঞ্চলের উত্তরাংশ জুড়ে চুনাপাথর । 
কৃষ্ণারণ্যের উচ্চ-বনভূমি অকম্মাৎ নিম্নগামী হয়ে রাইন উপত্যকায় 
মিশে গিয়েছে । আর সেখানেই অর্থাৎ সেই দক্ষিণসীমা জুড়েও 
সংকীর্ণ একফালি চুনাপাথর অধ্যুষিত উর্বরভূমি | 

কিনজিশ (1017%16 ) উপত্যকা কৃষ্ঠারণ্যকে ছুটি অংশে বিভক্ত 
করেছে। এই উপত্যকার উপকণ্ে ফ্লাড়িয়ে আছে তিনটি পাহাড়। 
সবচেয়ে উচু পাহাড়টি ৪৯০৫ ফুট, নাম ফেব্ডবের্গ ( 59109 )। 
অন্য ছুটির নাম হের্সোগেনহর্ন (1767805910170/7) ও ব্ল্যোসলিং 
(781095110 )। উচ্চতা যথাক্রমে ৪৬৪২ ও ৪২৯৫ ফুট । 

কৃষ্কারণ্যের উত্তরাংশ অর্থাৎ আমরা এখন যে অংশে রয়েছি, এর 
গড় উচ্চতা ছু, হাজার ফুট । এই অংশের উপত্যকাগুলি বেশ গরম । 
এখানে ভাল ফসল উৎপন্ন হয়। উচ্চতর অংশের জলবায়ু কিন্তু 
বেশি স্বাস্থ্যকর । তবে সেখানে সামান্যই ফসল হয়। 

কাঠ কৃষ্ণারণ্যের প্রধান সম্পদ। রাইন এবং অন্ঠান্ত নদীতে 
ভাসিয়ে এই কাঠ নিচে নিয়ে যাওয়া হয়। তাছাড়া মোটরপথ তো৷ 
দেখতেই$পাচ্ছ, কেমন চমৎকার ।:.. 

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে-_ঘড়ি, খেলন। ও বাচ্চ 
যন্ত্র নি্মীণের জন্ ব্ল্যাক-ফরেস্ট খুবই বিখ্যাত। বিশেষ করে ঘড়ি। 
ব্যাক ফরেস্ট ক্লক 'কাকু” ও “ফোর্ হাণ্ডেড ডে টাইমপিস' জগদিখ্যাত। 

এই অরণ্যাঞ্চলে অনেকগুলি উষ্ণপ্রত্রবণ রয়েছে । প্রত্রবণগুলির 
জল স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল। তাই সেগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠেছে স্বাস্থ্যনিবাসখ বাডেন-বাডেন ও ভাইল্ডবাড ( দ1109 ) 
এগুলির অন্যতম । বাডেন-বাডেন যুরৌপের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিলাস- 
বহুল স্থাস্থ্যাবাস। অগ্যান্ত স্বাস্থ্যকর স্থানগুলি হল ফ্রাইবুর্গ (0761- 
061 ) ব্রেইস্গাউ (81515590 ), ওফেনবের্গ (0116007 ) 
রাস্টাট (3986990 ) এবং লাহর (17907) ইত্যাদি । 

উচ্চতা যা-ই হোক কৃষ্ণারণ্যের পাহাড়গুলিতে শীতকালে খুবই 
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বরফ পড়ে। পাহাড়গুলির ঢাল স্কবী করার বড়ই উপযোগী । তাই 
শীতকালেও কষ্ণারণ্যে প্রচুর উৎসাহী পর্যটকদের আগমন ঘটে । 

এবারে নর্দীর কথায় আসছি । এ অঞ্চলের প্রধান নদী রাইন । 
পশ্চিম প্রবাহিনী রাইন জর্মনী ও নুইজারল্যাণ্ডের সীমারেখা স্থির 
করে দিয়ে বাজেল-এর কাছে এসে হঠাৎ ডাইনে বাঁক নিয়ে উত্তর 
প্রবাহিনী হয়েছে । সেখান থেকেই রাইনের নতুন ভূমিকা, সে 
জর্মনী ও ফ্রান্সের সীমান্ত রেখা আর সেই সঙ্গে কৃষ্ণারণ্যের প্রাণধারা । 

মুরোপের প্রধান নদী তিনটি, ভোল্গা, রাইন ও দানিউব। 
ভোল্গার সঙ্গে কৃষ্ণারণ্যের কোন সম্পর্ক নেই । রাইনের সঙ্গে তার 
সম্পর্কের কথাও আমরা জানি। অতএব দানিউবের কথায় আসছি। 
দানিউবের সঙ্গে এট অরণ্যের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ । কারণ কৃষ্ণারণ্যই 
দানিউবের জন্মভূমি । কৃষ্ণারণ্যের আপন আোতন্তিনী ত্রেগ, (37 
ও ব্রিগাখ, (737168%0 ) এই অরণ্যভূমির পূর্বদিকে ডোনাউএশিংগেন 
(1900996501)17591 ) নামে একটি জায়গায় মিলিত হয়েছে। 
তাদের মিলিত ধারাই দানিযুব। আর তার সেই জন্মভূমির উচ্চতা 
২১৮৭ ফুট । 

দানিউবের জম্নন নাম ডোনাউ (1)0780 )১ চেকোপ্রোভাকীয় 
নাম “ডুনা', বুলগেরীয় নাম “ডুনাজ”, রুমানীয় নাম “ডুনরিয়া” আর 
রাশিয়ান নাম “ডুনায়' | দানিউব মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব মুরোপের প্রধান 
নদী । জর্মনীর ব্লযাক-ফরেস্ট থেকে উৎপন্ন হয়ে সে রাশিয়ার ভেতর 
দিয়ে 'ব্ল্যাক-সী' তথ! কুষ্ণসাগরে পতিত হয়েছে । অর্থাং "ব্ল্যাক 
বা কালোর সঙ্গে দানিউবের জনম-মরণের সম্পর্ক । 

দৈর্ঘ্যে দানিউব যুরোপের দ্বিতীয় নদী । এটি ১৭৭৬ মাইল দীর্ঘ । 
ভোল্গ! এর চেয়ে দীর্ঘতর । কিন্তু দানিউব ভোলগার চেয়ে রেশি জল 
পরিবহণ করে । ৩, ১৫১ ৪৪৪ বর্গমাইল এলাকাকে দানিউব জলসিক্ত 
করেছে । প্রায় তিন শ' উপনদী এই মহানদীকে সমৃদ্ধ করছে । 

কষ্ণারণ্য থেকে দানিউধ দক্ষিণ-পূর্ব প্রবাহিনী হয়ে বোহেমিয়ান 
অরণ্যে ( ফরেস্ট ) প্রবেশ করেছে। তারপরে চেকোক্সোভাকিয়া ও 
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অদ্বিয়ার সীম নির্ধারণ করে হাঙ্গেরীতে গিয়েছে । হাঙ্গেরী থেকে 
উত্তর প্রবাহিনী হয়ে ষুগোষ্লাভিয়া এবং রুমানিয়ার সীম! স্থির করে 
বুলগেরিয়ায় পৌছেছে । তারপরে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে €সাভিয়েত 
রাশিয়ায় উপস্থিত হয়েছে । অবশেষে পূর্বপ্রবাহিনী হয়ে কৃষসাগরে 
মিশে গিয়েছে । 

দানিউব ছাড়াও কৃষ্ণারণ্য আরও একটি উল্লেখযোগ্য নদীর জন্ম- 
স্থান। তার নাম নেকার (1909৮ )। প্রাদেশিক রাজধানী 
স্টটগার্ট এই নদীর তীরে অবস্থিত । 

এই অরণ্যাঞ্চলের শোয়েনিংগেন ( 901)19101010591) ) নামে 
একটা! জায়গায় উৎপন্ন হয়ে সে রাইনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে । এৰ 
দৈর্ঘ্য ২৩০ মাইলের মতো । সে হাইডেলবার্গ -অঞ্চলকে জলসিক্ত 
করেছে। এই নদী থেকে খাল কেটে স্ট.টগার্টের সঙ্গে উল্মা নদীকে 
( 8170 ) যুক্ত করা হয়েছে। সেই খালে এক হাজার টনের জলষান 
যাতায়াত করতে পারে । 

একবার থামে গৌর। তারপরে আবার বলতে থাকে__তুমি 
জানে! শহ্কুদা, অরণ্যঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। তাই যুরোপে শহ্য- 
ক্ষেতের মাঝে কিছু বড়-বড় গাছ লাগানো হয়। অরণ্য ধ্বংস করে 
ফেলার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে । জর্মনরা এ 
ব্যাপারে খুবই সচেতন । তাই তার! কৃষগরণ্যকে সযত্বে রক্ষা করে 
চলেছেন। আর তারই ফলে এই অঞ্চলের বৃষ্টির জল ফুরোপের মূল 
ভূখগ্ডকে সুজলা ও সুফল। করে রেখেছে । 

কষ্ঠারণ্যের উত্তরাংশের শতকর। ষাট ভাগে এখনও গভীর বন ॥ 
তবে দক্ষিণাংস্থের বেশির ভাগ জায়গা জুড়েই এখন কৃবিক্ষেত্র । 
তাহলেও সারা ব্যাক-ফরেস্ট অঞ্চলেই বেশ বৃষ্টি হয়। ওপরের দিকে 
বাংসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮* ইঞ্চি। ফলে বসন্তকালে ব্ল্যাক- 
ফরেস্ট খুবই মনোরম । তাছাড়। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বড় বড় 
হুদ রয়েছে। 

ব্যাক ফরেস্ট অঞ্চলের পাহাড়গুলি কিন্তু কোন সংযুক্ত পর্বতমালা! 
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নয়। তারা বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত এবং আল্পস পর্বতঞ্জেদীর 
অন্তর্গত নয় । 
কৃষ্তারণ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধানত বনসম্পদ অর্থাৎ কাঠের 
ওপরে নির্ভরশীল । কাঠ ও কাঠের জিনিসের পরে যেসব শিল্প এই 
অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, তা হল যাল্ত্রিক খেলনা, ঘড়ি, বাদ 
যন্্' মোটর ও পর্যটনশিল্প প্রভৃতি । এই প্রদেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থা খুবই ভাল। বাস্তবিক পক্ষে এটি ফেডারেল সরকারের 
সমৃদ্ধতম বাণিজ্যিক প্রদেশ । ব্লযাক-ফরেস্ট অঞ্চলের প্রধান শিরপ- 
নগরীগুলি হল মান্হাইম ( 119177011917) ), কার্লশ্রুহে, পফোর্সহাইম 
(190179107 )) হাইলক্রোণ (7611৮:0% ), স্ট'উগার্ট ও উল্ম। 
এই প্রদেশের ছুটি উৎপাদন বিশ্ববিখ্যাত মার্সেডিজ ( 198100191 
7381)% ) গাড়ি আর ব্ল্যাক-ফরেস্ট ঘড়ি, কাকু বলুক ও ফোর হাণ্ডেড 
ডে টাইম্পিস। শুনলে অবাক হবে চাষীর। এই ঘড়ির আবিষর্তী ৷ 
অত্যধিক শীত.ও তুষারপাতের অন্ত তখন শীতকালে চাষীদের ঘরে 
বসে থাকতে হত। তারা হাতুড়ি আর বাটালি দিয়ে নান রকম 
কাঠের জিনিস তৈরি করতেন । এইভাবেই ১৬৫১ সালে কাঠের ব্লক 
তৈরি হল। বসম্তকালে তারা সেই ঘড়ি পিঠে বেঁধে ফেরী করে 
বিক্রি করতেন । এইভাবে চলল সোয়া ছ'শ বছর। কাঠের ঘড়িতে 
ততদিনে ধাতবীয় কলকন্জা যুক্ত হয়েছে । ১৮৮০ সালে ঘড়িতে 
কোকিলের কণ্ঠস্বর সংযোজিত করার পরে ঘড়ির নাম হল কাকুরুক । 
ফোর হাণ্ডেড ডে টাইমপিস তৈরি হয়েছে আরও দশ বছর পরে 
১৮৯০ সালে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্বস্ত ছুটি ঘড়িই সারা বিশ্বে 
জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু তারপরে আধুনিক রচনাশৈলীর অভাবে এই 
শির মন্দ দেখা দেয় । ১৯৪৫ সাল থেকে নির্মাতারা সেই অপবাদ 
দূর করতে সমর্থ হয়েছেন। এখন ট্রিবের্গএর (12978) 
আধুনিক কারখানায় এই ঘড়ি তৈরি হয়। কিন্তু আজও চাবীরা 
কাঠের ওপর খোদাই করে কাকু বুকের আধারটি তৈরি করছেন। 
কৃষ্কারণ্যের কৃষকরা ঘডি তৈরি ছাড়াও গে!-পাবনের যে উন্নত 
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বেলজিয়াম থেকে বাতোরয়া--১০ 


পদ্ধতির প্রচলন করেছেন, তা আজ সার! দেশে সমাদৃত । খাদ্যশস্য 
ফল, শাক-সবজি, তামাক ও প্রচুর মদ এ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। 
ব্ল্যাক-ফরেস্টের উচ্চভূমিতে কেবল কিছু যব জাতীয় খাস্শস্য ও 
উচ্চ-পার্ধতা অঞ্চলের শাক-সবজি ও ফল-মূল উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
নিম্নাঞ্চলে বিশেষ করে উপত্যকাগুলিতে প্রচুর ফসল হয়। 
পশ্চিম-জর্মনীর এই বাডেন-ভ্যুরটেনবের্গ প্রদেশটি ফ্রান্স ও 
সৃইজ্ঞারল্যাণ্ডের উপকণ্ঠে অবস্থিত । আগেই বলেছি রাইন নদী 
এখানে এ ছুটি দেশের সঙ্গে জর্মনীর সীম! নির্ধারণ করেছে। এই 
প্রদেশের অধিবাসীদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অসাধারণ । বিগত বিশ্ব- 
যুদ্ধের পরে এই প্রদেশকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল । কিন্ত 
জনগণ সেই বিভাজনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলেন । বাধ্য 
হয়ে কতৃপক্ষ ১৯৫১ সালে এক গণভোটের ব্যবস্থ! করেন । বিচ্ছিন্নতা- 
বাদের সকল প্ররোচনা উপেক্ষা করে জনগণ মিলনের পক্ষে নিজেদের 
নিষ্ঠা প্রকাশ করেন। ফলে আবার এটি এক রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। 
আমরা যদ্দি এই মানসিকতার অধিকারী হতে পারতাম, তাহলে 
ভারতবর্ষ আজ সত্যই জগৎসভায় প্রথম সারিতে বসতে পারত ।... 
কিন্ত থাকগে, এখন আর এসব কথা নয়। আমরা বাডেনবাডেন 
পৌছে গিয়েছি। এবারে তাকিয়ে দেখো, শহরটা কি আশ্চর্য সুন্দর । 
আমি দেখি, গৌর ঠিকই বলেছে । পথের দু-পাশেই বাড়ি। 
না বাড়ি নয়, বাগানবাড়ি। কোথাও বা দোকান-পাট। কিন্ত 
দোকান কিন্বা বাগান নয়, বাড়িগুলিই দেখবার মতো, রীতিমত 
তাকিয়ে থাকবার মতো । সবই বাংলো টাইপের । পাথর কিন্বা 
টালির চাল- চৌচালা। কাঠের দেওয়াল, ভারী সুন্দর রঙ করা। 
কাচের দরজা-ভ্রানল1 ৷ বাড়িগুলে৷ দোতলা । নিচের তলায় সামনে 
খোলা বারান্দা, দোতলায় ঝুলনে! ব্যালকনী । 
প্রতি বাড়িতেই বাগান, সামনে ফুল পেছনে ফল । নান! রকমের 
ফুল, তবে গোলাপের সংখ্যাই বেশি। কোন বাড়ির সামনে ঝরণা 
বয়ে যাচ্ছে কোন বাড়ির পেছনে সবুজ ক্ষেত আর দূরে ধূসর পাহাড় । 
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মনে হচ্ছে আমার সামনে একের পরে এক রডীন ছবি সরে সরে যাচ্ছে 
আর আমি মন্্রযুগ্ধের মতো রয়েছি তাকিয়ে । 

জুরিখ, লগুন, পারি, বালিন, রোম, এথেন্স প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন 
বৃহৎ, আধুনিক ও প্রাচীন নগরীর পথে পথে পদচারণা করেছি । 
প্রাচীনতম প্রাসাদ থেকে আধুনিকতম আকাশ ছোয়া অট্টালিক। দেখে 
এসেছি । কিন্তু এমন কাব্যময় পরিবেশে ছন্দময় বাড়ি-ঘর খুব কমই 
দেখেছি । 

শঙ্কর বলে- আগে গাড়ি পাক করে নেওয়া যাক, তারপরে 
ক্যাজিনে। (088120 ) দিয়ে শুরু করা যাবে। 

গৌর হাসতে হাসতে বলে__ওভাবে ঝলো না, শঙ্কুদা হয়তো 
ভাববে আমরা জুয়াখেলার জন্য ওকে নিয়ে এসেছি এখানে । 

আমি কিন্তু কিছুই ভাবি নি। কারণ ক্যাজিনে। সম্পর্কে আমার 
কোন ধারণাই নেই। তবু শঙ্কর ভরসা দেয়-_-আপনি ভয় পাবেন 
না, আমরা ক্যাজিনোর বাড়িট। দেখব, জুয়া খেলব না। কারণ সেটা 
কোটিপতিদের বিলাসকুগ্জ । 

জয়া জানায়__বাডেন-বাডেন হচ্ছে জর্মনীর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ 
“কুরোট? (07০6) মানে 0876 5111569. সেই সুদূর অতীতেও 
ঘূরদূরাস্তর থেকে মানুষ এখানে রোগধযুক্ত হতে আসতেন । 

আমাদের গাড়ি পথের পাশে একটা টানেলের ভেতর প্রবেশ 
করে। আলো ঝলমল সুড়ঙ্গ পার হয়ে আমরা গেটের সামনে আসি । 
পথ বন্ধ। যেমন মোটা পাইপ দিযে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং বন্ধ করা 
হয়) তেমনি একটা পাইপ আমাদের সামনে । আর পাশে স্বয়ংক্রিয় 
ওজন যন্ত্রের মতো একটি যন্ত্র। শঙ্কর জানলা খুলে হাত বাড়িয়ে সেই 
যন্ত্রের একটা বোতাম টিপেদেয়। সঙ্গে সঙ্গে টং করে একটা শব 
হয় আর যন্ত্রের গায়ে একটা ফুটে দিয়ে একটুকরো! কাগজ বেরিয়ে 
আসে। শঙ্কর সেই কাগজট! ছিড়ে নিতেই গেট খুলে যায়। আমরা 
পাতালপুরীতে প্রবেশ করি। না, পাতালপুরী নয়, বেস্মেন্ট গ্যারেজ, 
আলে বলমল কার-পার্ক। ছু-পাশে সারি সারি গাড়ি। তারই 
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মাঝে প্যাসেজ। আমাদের গাড়ি সেই প্যাসেক্ ধরে এগিয়ে চলে। 

জিজ্ঞেস করি- সর্বত্রই তো গাড়ি। জায়গ! খালি আছে কি? 

_ নিশ্চয়ই । নইলে দরজ্াই খুলত না। 

__কিন্ত তুমি যে কাগজটুকু ছিড়ে নিলে সেটা কি? * 

_টিকেট। এর মধ্যে কখন আমরা এখানে এলাম, সে সময়টা 
লেখা থাকল । যখন গাড়ি ফের নিতে আসব, তখন এর সাহাযো 
পাকিং ফি দিতে হবে। 

__কিস্তু তুমি তে৷ বললে জায়গা আছে ! কোথায় জায়গা ? ত৷ 
ছাড়া এতবড় গ্যারাজে জায়গ! খু'জবেই বা কেমন করে? 

_আমাদের খু'জতে হবে না। এঁদেখুন, ডানদিকে সিলিঙের 
গায়ে একটা আলোর তীর আমাদের পথ দেখিয়ে" নিয়ে চলেছে ৷ ওর 
সঙ্গে এগিয়ে গেলেই একসময় আপনি জায়গা! পেয়ে যাবেন। 

এতক্ষণ খেয়াল কার নি; এবারে দেখতে পাই । আলোর তীরট। 
আমাদের ঠিক আগে আগে চলেছে । কখনো সোজা, কখনো বাঁয়ে, 
কখনও বা ডাইনে । ভারী মজা লাগছে দেখতে। 

শুধু আমি নই।, শ্রীমান অমৃতও মজা পেয়েছে । সে শিশু তার 
মজা! লাগতেই পারে। কিন্তু আমি যে এই বুড়ো বয়সেও এঁদের 
কাগ্ু-কারখান। দেখে শিশুর মতো আচরণ করছি । কি করব ?.আমি 
যে বরিশালের বাঙাল । 

কিন্তু আর বেশিক্ষণ মক্কা পাওয়। গেল না। সহসা আলোর 
তীরটা দীড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি সেখানে একটা জায়গা খালি 
পড়ে রয়েছে। 

শঙ্কর বলে*-এঁ দেখুন জায়গাটার ওপরে একটা নম্বর লেখা 
রয়েছে আমাদের টিকিটের মধ্যেও এই নম্বরটাই দেওয়া আছে! 

__নইলে পরে গাড়ি খু'কে পাবো কেমন করে ? জয়া যোগ করে। 

সত্যই চমৎকার ব্যবস্থা । এবং সবটাই যন্ত্রের সাহায্যে । 

গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে আমরা পাতাল থেকে উঠে আদি । 
সহাস্তে জিজ্ঞেস করি- তোমাদের এই বাডেন-বাডেন শহরের অর্ধেকটা 
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জুড়েই বুঝি এই পাতাল গ্যারেজ ? 

_ না, না, তা নয়। তবে এ কার-পার্কটা রর 
বড় না হয়ে যে উপায় নেই ! এই জুন-জুলাই মাসের কথা বাদ দিন । 
সারা বছর, এমনকি শীতকালেও এখানে প্রতিদিন অসংখ্য গাড়ি 
আসে। সেসব গাড়িকে যদি পথের পাশে পার্ক কর! যায়, তাহলে 
আর পথে গাড়ি চলতে পারবে না। 

আজ জয়া সালোয়ার কামিজ পরে নিয়েছে । আগেই বলেছি 
ভ্রয়া একটি ছোট-খাটে। স্ুণ্রী শ্যামলা মিষ্টি মেয়ে। আজ ওকে 
একেবারে কিশোরী বলে মনে হচ্ছে ৷ মনে হচ্ছে না অমৃত ওর ছেলে। 

আমরা একটা প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে আসি। বাড়িটার 
গায়ে লেখা_101708,05 ( কুরহাউস ), 138067) 138061). 

পথের পাশে গাছের সারি। বাড়ির সামনে সবুজ 'লন' | 
সেখানেও বেশ কয়েকটি বড় বড গাছ । তবে ফুলই বেশি । অনেকটা 
জায়গ। জুড়ে ফুলবাগান । নানা রঙের জানা-অজানা অসংখ্য ফুল । 

বাড়ির ভেতবে যাবার ছুটি তোরণ, পথের ওপরে, ছুই প্রান্তে । 
একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাকড় বিছানো পথ বাড়িটার সিঁড়ি ছুয়ে 
এদ্দিকের তোরণ থেকে ওদিকের তোরণ পর্ধস্ত প্রসারিত। পথটি 
সবুজ “লন' আর রঙীন বাগানের সীমারেখা । 

আমর! বাগান দেখতে দেখতে কাকড় বিছানো পথ দিয়ে বাড়িটার 
সামনে আসি। আটটি গোল স্তন্তযুক্ত খোল! বারান্দা। সিঁড়ি 
বেয়ে উঠে আসি সেখানে । 

এটাই মূল অট্টালিকা, প্রাসাদোপম । এর ডাইনে ও বাঁয়ে আরও 
ছটো বাড়ি। ডানদিকের বাড়িটায় কিছু দোৌকানপটি ও রেস্তর1। 
সামনে অনেকখানি ফাকা জায়গা । সেখানে একটি মুক্ত মঞ্চ । 
শ'খানেক চেয়ার পাত।। 

শঙ্কর বলে- এসময় ওখানে প্রতিদ্ধিন বিকেলে কোন না কোন 
সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ব্ল্যাক-ফরেস্ট বা কৃক্ারণ্যের লোকগ্গীতি ও 
লোকনারটজ্ছির্জনীতে গুবই জনপ্রিয় । 
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_-আর বীদিকের এ বাড়িটা কি? জিজ্ছেস করি। 

জয়! উত্তর দেয়-_ওটাই ট্রিংখালে (17000005116 )। ওখানেই 
সেই উষ্, প্রত্রবণের জল । যে ঞলকে কেন্দ্র করে বাঁডেন-বাডেন 
আজ এমন সুচ্দর আর এত জনপ্রিয়। আমরা ক্যাজিনো দেখে 
ওখানে শিয়ে বসব । 

ক্যাজিনো ! হ্থ্যা, আমরা যে স্তম্তযুক্ত বারান্দায় এসে াড়িয়েছি, 
এখানেই লেখা-০4518০. অর্থাৎ এই বড় বাড়িটাই ক্যাজিনো । 

_ক্যাজিনে। কি জানেন শঙ্কুদা? শঙ্কর জিজ্ঞেস করে। 

স্বাভাবিক প্রশ্ন । শঙ্কর জানে আমি বরিশালের বাঙাল । সুতরাং 
না জানার সম্ভাবনাই বেশি। তাই জহান্তে বঙ্গি জানি, জুয়ার. 
আড্ডা। | 

_আহা, ওভাবে বলো ন৷ শঙ্কুদা ! গৌর হাসতে হাসতে বলে 
__জুয়ার আড্ডা বলঙ্গে মনে হবে যেন একটা নিষিদ্ধ স্থান। এটা 
তে! দেখতেই পাচ্ছ, একেবারেই প্রকাশ্য প্রাসাদ । মানে মহাভারতের 
সে ছ্থ্যতক্রীড়ার মতো ব্যাপার আর কি? ক্যাজিনো মানে রাজা- 
রানী ও কোটিপতিদের জুয়াখেলা যেখানে অনুষ্ঠিত হয় । এরা বলেন 
আন্তর্জাতিক নিয়মান্ুসারে যেখানে আইনসিদ্ধ ভাবে ১0019669; 
এবং 13890891%% খেল। হয় । এগুলেো। সবই 1[1997580. এসব 
জায়গায় 9910)1106 বা জুয়। সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ । 

বাডেন-বাডেনের এই ক্যাজিনে। জর্মনীর প্রধান ও প্রাচীনতম 
দ্যতক্রীড়া ভবন। দেশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ ধনীরা এখানে জুয়া খেলতে 
আসেন। জর্মনীর প্রায় সব বড় শহরেই ক্যাজিনো আছে । তার- 
মধ্যে এটাই সবচেয়ে জনপ্রিয় । এর পরেই বাড-ড্যরখাইম ক্যাজি- 
নোটির স্থান । 

--আমরা তো! সেটি দেখি নি? জয়া বলে ওঠে। 

_স্থ্যা। দেখা হয়ে ওঠে নি। শঙ্কর যেন জবাবদিহি করে। 

দরজ। পার হয়ে ভেতরে আসি। প্রকাণ্ড একটা হুলঘর। 
একপাশে 'বার”, বাকি সব জায়গাটাই ফাকা ৷ চমতকার মস্থণ মেঝে । 
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ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই । 

-__এখানে কি হয়? জিজ্ঞেস করি। 

_নাচ। গৌর বলে-_এটা 'বলরুম'। এখানে সাপ্তাহিক সান্ধ্য 
নাচের আসর বসে। আর এ যে দরজার ওপাশে মহলটি দেখতে 
পাচ্ছ, ওটাই ক্যাজিনে। ৷ 

_-আমর। কি ওখানে যেতে পারি ? 

শঙ্কর উত্তর দেয়-_পারেন । তবে তার জন্য প্রবেশমূল্য দিতে হবে, 
জনপ্রতি পাচ মার্ক ৷ 

_তাহলে আর হ্যতক্রীড়াস্থলে গিয়ে কাজ নেই । চলো! ফের! 
যাক । 

_্থ্যা, চলুন । 

বেরিয়ে আসি ক্যাজিনো ভবন থেকে । সেই কাকড় বিছানো 
পথ পেরিয়ে এগিয়ে চলি ট্রিংখালের দিকে । 

মুরোপ পর্যটকদের স্বর্গ। কিন্তু পর্যটন এখানে একটি শ্রেষ্ঠ 
ব্যবসা । স্থৃতরাং সর্বত্র দর্শনী। অতএব জনপ্রতি পাচ মার্ক প্রবেশ- 
মূল্য দিয়ে ট্রিংখালের ভেতর আসা গেল। তৰু মন্দের ভাল, অমৃতের 
জন্য টিকেট কিনতে হল না। 

এটাও বেশ বড় হলঘর। কিন্তু ফাক নয়, সার! ঘর জুড়েই 
টেবিল-চেয়ার পাতা । ছোট-ছোট গোলটেবিল আর তার চারিপাশে 
পশচখানি করে চেরার । অধিকাংশ টেবিলেই লোক রয়েছে । বোধ 
করি এরা সবাই পর্যটক | 

_ কিন্ত এতো দেখছি রেস্তর1! কোথায় সেই হট্-ম্প্রিং? 
আমি জিজ্ঞেস করি। 

শঙ্কর উত্তর দেয়__ শব্ষুদা এট! জর্মনী। এখানে কি হউস্প্রি-য়ের 
চেহারা রাজগীর কিন্বা বক্রেশ্বরের মতো হবে? এ দেখুন, হলঘরের 
প্রান্তে কাঠের স্ুৃষ্ট কাউন্টার আর জলের কল। এ কল থেকে 
হটপ্ত্রিং-য়ের জল পড়ছে । ওখানে গিয়ে দাড়ালেই এ ভদ্রমহিলা 
গ্লাশে ভরে আপনাকে জল দেবেন। আপনি জল নিয়ে এসে যেকোন 
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জায়গায় বসে পড়ুন। আরামে জল পান করুন, যে কয়গ্লাস ইচ্ছে। 

আমরা তাই করি। কাউন্টারে গিয়ে ভদ্্রমহিলার কাছ থেকে 
একগ্লাস করে জল নিয়ে এসে একটা টেবিল্লের সামনে বসি। বলা 
বাহুল্য শ্রীমান অমৃতর জন্যও শঙ্কর একগ্লাস জল নিয়ে এসেছে। 
জলট! বেশ গরম, তবে তেমন বিস্বাদ নয়। আমর! চায়ের মতো 
চুমুক দিয়ে জল পান করতে থাকি । 

চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করি-_এট ভবে স্ানের ব্যবস্থা নেই ? 

আছে বৈকি ! তবে বক্রেশ্বরের মতো কুণ্ড নয়, বাথরুম । 
সেখানে বাথটবে এই জল ভরে নিয়ে আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে স্নান 
করতে পারেন। তার জন্য অবশ্য চার্জ দিতে হবে। শঙ্কর উত্তর 
দেয়। 

কথায় কথায় গৌর বলে-_তুমি তো জানো শঙ্কুদা । ফুরোপের 
মানুষ জল খুব কমই খায়। যা খায়, তাও মিনারেল ওয়াটার । 
এই জলও মিনারেল ওয়াটার এবং বিশেষ গুণ সম্পন্ন । এ জলে 
সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রণ লেড ও জিন্ক প্রভৃতি মিনারেল্স 
মানে অজৈব প্রাকৃতিক পদার্থ রয়েছে । আর তাই বহুকাল ধরেই 
সারা যুরোপ থেকে দলে দলে মানুষ স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ছুটে 
আসছেন এখানে । ধনীরা ভিল। তৈরি করেছেন, বড় বড় হোটেল 
আর ্বাস্থ্যাবাস গড়ে উঠেছে । বাডেন-বাডেন রূপান্তরিত হয়েছে 
সমৃদ্ধ জনপদে । 

আগেই শুনেছি, এখানে যত ইচ্ছে জল নেওয়া যায়। কিন্তু 
'নিলেই তো হবে না, খেতে হবে। কত আর জল খাওয়া যায়? 
আমি জয়! ও গৌর ছু-গ্লাশের বেশি খেতে পারলাম না । কেবল 
শঙ্কর তিন গ্লাশ গলাধঃকরণ করল । আর অমৃত একগ্লাশও শেব 
করতে পারল না। ওর নাকি ভাল লাগছে না। লাগার কথাও নয়। 
কোকাসকোলার জিভে কি মিনারেল ওয়াটার ভাল লাগে! 

অনেকে দেখছি ওয়াটার বটল নিয়ে এসেছেন। বলা বাহুল্য 
তায় জল খেয়ে জপ তরে নিচ্ছেন। আমর! ওয়াটার বটল গাড়িতে 
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রেখে এসেছি। জয়া আপসোস করছে। মেয়েরা সঞ্চয় করতে বড় 
বেশি ভালোবাসে । 

জলপান শেষ করে বেরিয়ে আসি ট্রিংখালে থেকে । বড় রাস্ত। 
ধরে এগিয়ে চলি বাজারের দিকে । কিছুদূর এগিয়েই শহরের ঘন- 
বসতি অঞ্চল । পথের ছু-পাশেই বড়-বড় বাড়ি, পীঁচ-ছ'তলা উঁচু। 
প্রায় প্রতি বাড়িতেই কিছু কিছু পাথরের অলঙ্বরণ, সামনের দিকে 
স্নন্দর-সুন্দর ব্যালকনী। কোন বাড়ির ছাদে মোচাঁকৃতি গম্ুজ । 
বলা বান্ুল্য এগুলো সবই পুরনো অট্টালিকা । কিন্তু এর! সংখ্যায় 
বেশি হলেও সব নয়। আধুনিক ডিজাইনের নতুন বহুতল বাড়িও 
দেখতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে । সতাই সমৃদ্ধ শহর । 

পথটা খুব প্রশস্ত নয় । তবে ভারী পরিচ্ছন্ন আর মস্থণ । ঠিক 
মাঝখানে একটা সাদ। সরলরেখা টেনে পথটি ছুভাগ করা হয়েছে। 
নিশ্চয়ই গাড়ি যাতায়াতের জন্ত। কিন্তু এখন একখানিও গাড়ি 
দেখছি না। বোধকরি পর্যটন-খতু বলে গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে । 

গাড়ি নেই বলে অধিকাংশ পথচারী পথের ওপর দিয়েই আসা- 
যাওয়া করছেন । অথচ পথের পাশে বেশ চওডা ফুটপাথ রয়েছে। 
এবং সেখানে ছু-চারটি দোকানও বসেছে । যাক্‌ গে, নিশ্চিন্ত হওয়! 
গেল, এদেশেও তাহলে হকার আছে। 

ছু-পাশের বাড়িগুলোতেও দোকান । ভারী সুন্দর করে সাঙজ্জানো 
সব দোকান । ছোট-বড নানা রকমের দোকান । ছুয়েকটি ডিপার্ট- 
মেন্টাল স্টোরস-ও দেখতে পাচ্ছি । দোকানগুলে! জুরিখ, লগ্ন, পারি 
আর বাপিনের মতো “এস্ক্যালেটার” সমৃদ্ধ বহুতল না হলেও বেশ বড় 
এবং সুসজ্জিত । , 

একটা রেস্তরণর সামনে শঙ্কর ধ্রাড়িয়ে পড়ে। তাকিয়ে দেখি 
লেখা রয়েছে ৬1৪ ৪৪৬/27১. ভিনেয়ারভাল্ড | 

গৌর বলে-_-এটা যুরোপের এ্রকটা শ্রেষ্ঠ গ্নেস্তর1। এদের 
মুরগীর রোস্ট, খুবই বিখ্যাত। তোঙষাকে আজ কিন্ত মাংস খেতে 
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হবে শঙ্কুদা, এখানে নিরামিব পাওয়া যায় না। 

_ঠিক আছে। হেসে বলি- ছোটবেলায় বরিশালে থাকতে 
একজন মুসলমান দারোগ। তার বাড়িতে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। 
সবিনয়ে বলেছিলেন, নিরামিষ খাওয়াবেন । আমি খুশি হয়েছিলাম । 
কিন্তু খেতে বসে দেখি ছুটি পাত্রে -রকমের মুরগীর মাংস পরিবেশিত 
হয়েছে। তাড়াতাড়ি তাকে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে 
দিলাম। দারোগাসাহেব জ্বিভে কামড় দিয়ে বললেন- আইজ্ঞা 
নিরামিষই তো খাওয়াইতে আছি। কচি মুরগা নিরামিষ | 

আমার গল্প শুনে ওরা হেসে ওঠে । হাসি থামলে আমি গম্ভীর 
স্বরে যোগ করি-_স্ৃতরাং বুঝতে পারছ, নিরামিষ পছন্দ করলেও এই 
জগদিখ্যাত রেস্তরায় মুরগীর রোস্ট খেতে আপত্তি নেই আমার । 

আপত্তি না করে ভালই করেছি। ভারী স্ুন্বাছু খাবার পাওয়া 
গেছে। মাংস তো! মুখে দিতেই প্রায় গলে যাচ্ছে। 

খাবাব পরে বেরিয়ে আসি পথে । শঙ্কর বলে-_এখানে একটা 
'রোজ্েনমেসে বা গোলাপ ফুলের প্রদর্শনী চলেছে । চলুন, হাটতে 
কাটতে গিয়ে দেখে আসা যাক । বাডেন-বাডেন ফুলের জন্য বিখ্যাত। 

জনৈক জর্মন পথচারীর কাছে শঙ্কর পথ জেনে নেয় । তারপরে 
ছেলের হাত ধরে এগিয়ে চলে । আমরা ওদের অন্ভুসবণ করি । 

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘনবসতি অঞ্চল ছাড়িয়ে আসি । একটা 
গাছে ছাওয়া পাহাড়ে পৌছই । তারই গ! বেয়ে সামান্য চড়াই- 
উত্রাই পথ । এগিয়ে চলি। পথের পাশে মাঝে মাঝেই কৃষ্ণা- 
রপোর সেই নিজন্ব বাড়ি। কাঠ আর টালির দোতলা বাংলে!। 
গায়ে ভারী সুন্দর দ্বঙ। প্রায় প্রতিটি বাংলো অনেকখানি জায়গ! 
জুড়ে । বাংলোর সামনে ও পেছনে বাগান? ফুল আর ফলের বাগান । 

অবশেষে এসে পৌছই প্রকাণ্ড একফালি সবুজ সমতলে । 
এখানেও একটি বাংলো! রয়েছে । তবে.সেটি পথ থেকে বেশ খানিকটা 
দূরে। বাংলোর সামনে বিশাল এলাকা জুড়ে বাগান, গোলাপ 
বাগান। কোন গাছটি একফুট, কোনটি ব৷ দশফুট উচু। কিন্ত 


১৬৭ 


সব গাছেই গোলাপ ফুটেছে । নান! আকারের গোলাপ, ছোট বড় 
মাঝারী । তাদের গড়নেও নান! বৈচিত্র্য । আর রঙ? জগতে যত 
রঙ হতে পারে, তা সবই বুঝি রয়েছে এই বাগানে, হাজার হাক্তার 
ফুলের মাঝে । 

আমরা দেখি আর দেখি । আমরা কেউ শাহজাহান কিনব 
জওহবলাল নই । তবু আমরা গোলাপ ভালোবাসি । আর গোলাপ 
তো! দেখছি জ্ঞানলাভের পর থেকেই । কিন্তু সে দেখার সঙ্গে এ 
দেখার যেন পার্থক্য রয়েছে। এত গোলাপ যেমন একসঙ্গে কোথাও 
দেখি নি, তেমনি গোলাপের গন্ধে এমন মাভোয়ারাও হই নি কখনে। । 
শুনেছিলাম, ফুলের গন্ধে মানুষ নাকি মাতাল হয় । কথাটা বিশ্বাস 
করি নি। আজ নিজেই মাতালের মতো! ফুলবনে পদচারণা করে 
চলেছি। 


॥ এপারে ॥ 


বেলা! তিনটের সময় আবার পাতাল-প্রবেশ করতে হল। গাড়িতে 
এসে বসা গেল । এবারে গৌর চালকের আসনে বসেছে। শঙ্কর 
বসল পেছনে, ছেলের কাছে, ম্যাপ হাতে নিয়ে । শ্রীমান আহ্নাদে 
আটখানা, প্রায় ছৃর্দিন পরে গাড়িতে বাপকে পাশে পেয়েছে। 

জয়। মন্তব্য করে বাপ-সোহাগী ছেলে আমার । 

ঠাট্টা কি হিংসে বুঝতে পারি না। 

গৌর গাড়ি স্টার্ট দেয়। ভিন্ন পথে গাড়ি উঠে আসে ওপরে। 
তেমনি গেট বন্ধ। গেটের পাশে একই আকারের একটা যন্ত্র । শঙ্কর 
পকেট থেকে সেই টিকেটটা বের করে গৌরের হাতে দেয়। গৌর 
সেটি যন্ত্রের ভেতর গলিয়ে দেয়। তারপরে একটা বোতাম টেপে। 
টং করে শব্দ হয় আর যন্ত্রের গায়ে লেখা পড়ে *৯'০* মার্ক । 

মার্কগুলিও সে একইভাবে যন্ত্রের ভেতরে গলিয়ে দিল। আবার 
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টং করে ওঠে, একটুকরে। কাগজ বেরিয়ে আসে । গৌর রসিদটা ছিড়ে 
নেয়। ব্যাস, গেট খুলে যায়। আমরা বেরিয়ে আসি বাইরে । 

এতবড় কার-পার্ক। কত গাড়ি আসছে, যাচ্ছে। কত ভাডা 
আদায় হচ্ছে। কিন্তু মানুষের মুখ দেখতে পেলাম না। দারোয়ান 
নেই, কেরাণী নে, ক্যাশিয়ার নেই । যন্ত্রমানব সবার সব কাজ নুষ্ট- 
ভাবে সুসম্পন্ন করে চলেছে। 

গাড়ি এগিয়ে চলেছে । বেশ বড় শহর । তাহলেও শহর ছাড়িয়ে 
আসতে সময় বেশি লাগে না। 

শঙ্কর বলে- আমরা এখন ৫০০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে দক্ষিণে 
চলেছি । এই পথটি ক্রয়েডেনস্টাডট (77790917568. ) হয়ে ক্রাই- 
বের্গ চলে গিয়েছে । আমরা! অবশ্য অতদূর যাবে! ন1। ক্রয়েডেনস্টাডট্‌ 
থেকে কিছুটা উত্তরপুবে এগিয়ে ট্যুবিংগেন । সেখানেই আজকের 
যাত্রায় যতি পড়বে । আশা করি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে মানে বিকেল 
ছ'্ট! নাগাদ ট্যুবিংগেন পৌছে যাবো । 

এসব কথা আমাকে বল! নিক্প্রয়োজন, তবু ওরা বলে। কারণ 
ওরা আমাকে দেশ দেখাতে নিয়ে বেড়িয়েছে। আমি সবই শুনি 
কিন্তু কিছুই মনে রাখতে চাই না। আমি শুধুই দেখি। 

এখনও তাই দেখছি । আকাবীকা পাহাড়ী পথে গাড়ি চলেছে 
ছুটে। চড়াই-উতরাই পথ, তবে ভারী মস্থণ। পাহাড়ী পথের 
তুলনায় বেশ চওড়া । খানতিনেক গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে। 

পথের চাইতে বন স্ুন্দর। পথের দু-পাশেই পাহাড়ের গায়ে 
গাছের সারি। সেই ওক এনং বীচ গাছ । ফার গাছও দেখতে পাচ্ছি 
অল্প-স্থল্প। সবে শুরু হয়ৈছে। পাতাগুলি সত্যই কালচে । আর 
ভাই এ বনের নাম ব্যাক-ফরেস্ট । 

ভারী সুন্দর বন। বার বার যমুনোত্রী পথের সিলকিয়ারী আর 
গঙ্গোত্রী পথের তৈরবঘাটির কখ। মনে পড়ছে । মলে পড়ছে মানালীর 
কথ।। কিন্তু এ বনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি, গাছগুলে। 
অমন অযত়ে বড় হয়ে ওঠে নি, পরম নেছে লালিভ-পালিত হচ্ছে। 
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বাডেন-বাডেনের জলগান করে মুরগীর রোস্ট তোজন করেছি । 
সুতরাং হজমের অস্থুবিধে হবার কথা নয়। তবে পিপাস! পেয়েছে । 
তাই পথের পাশে একট! বর্ণ পেয়ে গাড়ি থামানো হল । 

জায়গাটি সুন্দর । পথের বুক থেকে পাহাড়ের ঢাল আস্তে আস্তে 
উচু হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে ঝোপঝাড় আর বড় বড় গাছ । তারই 
মাঝে নেমে এসেছে একটি বর্ণ । জলট। এসে জম। হচ্ছে পথের পাশে 
একটা পাথরের জলাধারে । বোধকরি গাড়ি আর তার আরোহীদের 
তেষ্টা মেটাতে । 

আমর! কিন্তু জলাধারের শরণ নিলাম না। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে 
বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এলাম। বল! বাহুল্য শ্রীমান অমৃত 
আমাদের এই পর্তারোহণে নেতৃত্ব দান করল । 

ঝর্ণার তীরে ছাড়িয়ে ভরপেট জলপান করা গেল। তারপরে 
নেমে এসে আবার গাড়িতে উঠে বসি। গাড়ি এগিয়ে চলে । এখন 
বিকেল চারটে । 

মিনিট বিশেক বাদে একটা বাঁকের মুখে এলাম । পথটা অনেক- 
খানি চওড়া এখানে । পথের পাশে পাহাড়ের গয়ে আধুনিক ভিজা” 
ইনের ছোট একটি গির্জী। পাশে রেস্তর1 ও টেলিফোন বুথ । সামনে 
খানিকট। জায়গ! জুড়ে কার-পার্ক । 

গৌর গাড়ি পার্ক করে । আমরা হাঁটতে হাটতে বাঁকের মুখে 
আসি । রেলিং ধরে চাড়াই। পাহাড়টা এখান থেকে আস্তে আস্তে 
নেমে নিচের, উপত্যকায় মিশেছে । চমৎকার সবুজ উপত্যক1। 
পাহাডটাও গাছে ছাওয়া, অপরূপ । 

গৌর বলে__এটা একটা “ভিউ পয়েন্ট । দেখতেই পাচ্ছো, 
চারিদিকের কি চমতকার দৃশ্য । যাওয়া-আসার পথে সবাই এখানে 
গাড়ি থামিয়ে একটুকাল এই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করে নেয়। 

আমরাও তাই নিচ্ছি। 

গৌর যোগ করে- সার! বছরই কিন্তু এখানকার দৃশ্য দর্শনীয় । 
এখন সবুজ, শীতকালে সাদা । তখন ্কী করার ব্যবস্থা হয়। নিচের 
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উপত্যক। থেকে ছেলে-মেয়ের! লিফটে করে এখানে উঠে আসে। 
এখান থেকে স্কী করে আবার উপত্যকায় নেমে যায়। 

অনেকটা এসেছি এগিয়ে । কিন্তু পথের সৌন্দর্য অপরিবতিত। 
কেবল ফার গাছের সংখ্যা বেড়েছে। তাই বনকে আরও সুন্দর 
দেখাচ্ছে । পথের ছুপাশেই গাছের সারি আর গাছগুলি সমান উচু । 
দূরে তাকালে মনে হয় যেন ছুটি সবুজ পাঁচিল পথটিকে কোলে করে 
রয়েছে দাড়িয়ে । 

এখন বিকেল সাড়ে চারটা! আমরা মালভূমির মতো উচু একটা 
জায়গায় উঠে এলাম । শঙ্কর বলে-_এ জায়গায় ১০৮” মিটার উচু। 
দেখছেন ন। গাছপালা কেমন কমে গিয়েছে । 

সত্যই তাই। 

এ অঞ্চলে দেখছি গ্রাম কম, শুধুই বন। প্রায় ঘণ্টাখানেক বন- 
পথ পার হবার পরে বিকেল সাড়ে পীঁচটায় একটি শহর পাওয়া গেল । 
নাম আল্টেনস্টাইন (419086910 )। মানে ওল্ড স্টোন, পুরনো 
পাথর। কে এই নাম রেখেছেন জানি না। তবে আমার মতে 
শহরটার নাম হওয়া উচিত ছিল পুরনে৷ বন। কারণ সারা শহরটাই 
বনের মাঝে । 

আমরা শহরের ভেতর দিয়ে চলেছি। ছোট শহর। একটু 
বাদেই শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় বন আর ক্ষেত। তারই বুক চিরে 
ছবির মতো মনোরম পথ । 

পথ পরিবপ্তিত হয়। পুরনো! পথ ছেড়ে গৌর নতুন ধরে। শঙ্কর 
বলে-_এটি ২৮ নম্বর জাতীয় সড়ক। 

পথের সঙ্গে শদিক পরিবর্তন ঘটেছে । আমরা এখন দক্ষিণে 
চলেছি। ট্যুবিংগেন পর্যস্ত এইভাবে চলতে হবে । 

ছুটি যুবক-যুবতী বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে গাড়ি থামাতে বলছে । 
ওরা “হিচ.হাইকিং করছে। “লিফট চাইছে । কিস্ত আমাদের 
"গাড়িতে যে জায়গা! নেই ! অমৃতকে নিয়ে আমর! পাঁচজন । 

শঙ্ধর জানল! খুলে হাত দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয় । 
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বন সুন্দর কিন্তু পথও কিছু কম সুন্দর নয়! যেমন প্রশস্ত 
তেমনি পরিচ্ছন্ন ও মন্থণ। এত মস্থণ যে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে 
যেন পালিশ করা হয়েছে । 

পথের একপাশে বনময় পাহাড় আরেক পাশে রেলিং দিয়ে ঘেরা । 
পথের নাম ফালিড ( 5৪120 ) স্টাসে। 

এবারে কিন্তু মাত্র মিনিট পনেরো বাদেই আরেকটা শহর এলো । 
নাম “নাগোল্ড'। এ শহরটাও বনের ভেতরে । তেমন বড় নয়, তবে 
কয়েকট। বহুতল বাড়ি দেখতে পাচ্ছি । আর রয়েছে প্রকাণ্ড একটা 
কাঠের কারখানা । শঙ্কর বলে আসবাবপত্র সহ কাঠের যাবতীয় 
জিনিস তৈরির কারখানা । এখানকার আসবাবপাত্রের খুব নাম, 
বিদেশে রপ্তানী হয়। কাঠের কাজ কিম্বা চাষাবাদই শহরবাসীদের 
প্রধান জীবিকা । 

আমাদের আগে একটা খোলা ভ্যানগাড়ি চলেছে । গাড়িতে 
কয়েকজন বন্ধুকধারী পুলিশ । তাদের ছুজনের হাতে ছুটি বাউনো- 
কুলার । তারা মাঝে মাঝেই বনের ভেতরে কি যেন দেখছেন। এ'রা 
কারা? 

গৌর উত্তর দেয়-_ফরেস্ট গার্ড । এঁর! বন পাহার। দিচ্ছেন । 

তার মানে এদেশেও চোর আছে ! 

আবার একটা শহর । নামটা শঙ্কর তখন বলেছিল, ফ্রয়েডেন- 
স্টাড্ট। শহরটা ছোট নয়। পথের পাশে প্রচুর সীমার-ফ্রাই 
ও পেনসন দেখতে পাচ্ছে । তার মানে এখানে নিয়মিত পর্ধটক 
আসেন । আসতেই পারেন। শহরটির অবস্থান ভারী চমৎকার । 

- আমর! এখন ২৮ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে চলেছি । এই 
পথটাই ট্যুবিংগেন হয়ে স্টুটগার্ট চলে গেছে । ট্যুবিংগেন এসে গেল। 

এলেই ভাল । সেখানে আজকের যাত্্াবিরতি । ছণ্টা বাজে। 

কিন্ত তার আগে আরেকটা পাহাড়ী শহরে এলাম । নাম 
হেরেনবের্গ (76719007 )। শঙ্কর অর্থ বলে জেপ্টলমেন্'স 
হিল। মানে ভদ্রলোকদের পাহাড় । 
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-_ তার মানে এখানে ধারা বাম করেন, সবাই ভঙ্গারলোক ? 

_ বাসিন্দার! তাই দাবী করেন। 

__-একবার পরোখ করলে হত? 

_না শঙ্কুদা! গৌর আপত্তি করে-_-আমরা একেবারে ট্র্যবিংগেন 
গিয়ে থামব, এখনও বিশ কিলোমিটার বাকি । ছটা বেজে গেছে। 

স্টউগার্টের জাতীয় সড়ক ছেড়ে দিয়ে একটি ছোটরাস্তা ধরলাম । 
এতক্ষণে উত্তর-পুবে এসেছি । এবারে চলেছি দক্ষিণে । 

ছোট হলেও রাস্তাটি ভারী সুন্দর। দ্র-পাশেই ক্ষেত, সবুজ 
অথবা সোনালী । আর ক্ষেতের শেষে, বহুদূরে পাহাড়ের সারি। 

বিশ কিলোমিটার আসতে সময় সামান্তই লাগল। বিকেল 
সোয়া! ছণ্ট৷ নাগাদ আমরা ট্যুবিংগেন পৌঁছে গেলাম। গতকালের 
তুলনায় আজ অবশ্য কম দুরত্ব অতিক্রম করেছি। বোধকরি শ' 
তিনেক কিলোমিটার হবে। তা হোক গে, তবু ক্লান্ত লাগছে । 
গতিতে যেমন উত্তেজনা, তেমনি ক্লান্তি । এবারে যাত্রার যতি আসন্ন । 
সুতরাং বেশ কিছুক্ষণ গতিহীন হয়ে থাক! যাবে । আরামে বিশ্রাম 
করতে পারব । 

শহরের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি । ছোট শহর। গৌর গাড়ির 
বেগ কমিয়ে বলতে থাকে__এই বাডেন-ভ্যুরটেনবের্গ প্রদেশে ট্যাবিংগেন 
একটি শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। শহরটি সুপ্রাচীন, 
১০৭৮ শ্রীস্টাৰে প্রতিষ্ঠিত । তবে ১৪৭৭ সাল অবধি শুধু বিশ্ববিগালয়- 
শহর হিসেবেই পরিচিত ছিল । ১৫৩৬ সালে এখানে একটি প্রোটে- 
স্টান্ট, থিওলজিকাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। তাঁরা সমাজ সংস্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে শহুরের উন্নয়নে মনযোগী হন। এই সংস্থায় 797016) ও 
[76891-এর মতো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে । শহরের পুরনো 
কবরখানায় তাদের সমাধি রয়েছে । এখানকার একটি প্রকাশন সংস্থ। 
সেকালের শ্রেষ্ঠ লেখক ও কবিদের রচন! প্রকাশ করে চলেছেন। 
এখানে বটানিক্যাল গার্ডেনস রয়েছে। কিন্তু সব কিছুর ওপরে 
স্থান হল বিশ্ববিগ্ভালয়ের । বিশেষ করে বিশ্ববিষ্ঠালয়-প্রস্থাগারটির 
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শুদলে অবাক হবে, সেখানে পাখুলিপি ও গ্রন্থের সথ্যা' বিশ" 
লক্ষের ওপরে 

- -বিশ লক্ষ ! 

হ্্যা। টু-উ মিলিয়ন। গৌর আবার বলে। 

তবু আমার বিশ্ময় কাটে না । এতটুকু একট! শহরে বিশ্ববিস্ঠা্ায়- 
গ্রস্থাগারে বিশ লক্ষ বই ! 

গৌর গাড়ি থামায়। শঙ্করকে বলে- এখানে একটা পেনসন 
বয়েছে। নেমে দেখে, ছুটে! ঘর পাওয়া যায় কিনা? 

শঙ্কর নেমে যায়। বল! বানুলা গ্রীমান অমৃত ভার সঙ্গী হয়। 
আমরা গাড়িতে বসে থাকি । 

মিনিট পনেরে। পরে শঙ্কর ফিরে আসে। বলেন জায়গা! 
নেই । এর! বললেন, এখানে আজ জায়গা পাওয়া যাবে না। কি 
একটা এডুকেশন্যাল কন্ফারেন্স হচ্ছে । বনু ডেলিগেট এসেছেন । 
ভারা সব হোটেল ও পেনসন দখল করে নিয়েছেন । | 

মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভেবেছিলাম, এখানেই দিনের যাত্রায় 
বতি টানা যাবে। কিন্ত তা বোধকরি আর হয়ে উঠল না। তবু 
গৌর খানিকটা! এগিয়ে আবার গাড়ি থামায়। এখানে একটা! হোটেল 
বয়েছে। শঙ্কর গাড়ি থেকে নেমে হায়। 

বেজার মুখে ফিরে আসে মিনিটকয়েক পরে । গৌর বলে- - 
পেলে না তো ! 

--না পেয়েছি। 

-পেয়েছো ! তিনজনে তারস্বরে বলে উঠি। 

স্থ্যা। তবে সে পাওয়া না-পাওয়ারই সামিল। আ্নপ্রতি 
দেড়শ” মার্ক করে দিতে হবে। 

--দেড় শ' মার্ক । একটা রাতের ক্ষগ্য একজনকে ! 

শঙ্কর গাড়িতে উঠে আসে । গাড়ি এগিয়ে চলে । 

ওরা সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। ভাই আরও-একঠি পৈধলন 
ও ভোলে ধর্ষক হল। পাওয়া গেল না । 'আধগেবেরিরপীয় 
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স্বরে গৌর বঙ্গে--তাহলে বরং এ হোটেলটাতেই চলো |: 

- আপনি কি বলছেন দাদা! জয়! যেন আতকে ওঠে একটা 
রাতের জগ্ঠ ছ'শ মার্ক ঘর ভাড়া দেবেন! 

-কি আর করবে বলো? পাওয়া না গেলে-"" 

_ পাওয়া ষাবে গৌরদা ! শঙ্কর বলে__-তবে এখানে নয়, সামনেৰ 
ভুটিংগেন (ব801060 ) ৰা অন্য কোন শহর কিন্বা গ্রামে । 

কিন্তু ইচ্ছে ছিল, আমরা ব্লযাক-ফরেস্টের ভেতরে কোন 
জায়গায় আজকের রাতটা কাটাবো। গৌর একটু আপত্তি করে। 

_মুটিংগেন তো ব্লযাক-ফরেস্টের মধ্যেই | 

তাহলে চলো । গৌর গাড়ি স্টার্ট দেয়। গাড়ি এগিয়ে চলে । 

সাতট। নাগাদ আমরা হুর্টিংগেন পৌঁছলাম । খুবই ছোট শহর , 
তবে হোটেল রয়েছে । গৌর গাড়ি থামায়। 

হঠাৎ জয়া বলে ওঠে__শুধু হোটেল নয়, এ দেখুন ীমার-ক্রাই 
পর্যন্ত আছে। 

তাই তো! আমরাও দেখতে পাই । না, মেয়েদের চোখ বটে ! 

গৌর জয়াকে বলে__-শঙ্করকে দিয়ে তো হল না। এবারে চলো 
আমরা ছু'ভাই-বোন মিলে ঘর ঠিক কবে আসি । 

_-তাই চন্গুন! মৃতকে নিয়ে জয় গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। 

গৌর ওদের সঙ্গী হয়। 

ওরা চলে যায়। আমরা আশায় থাকি, আজ রাতটা এখানে 
অর্থাৎ এই ব্লযাক-ফরেস্টে কাটাতে পারব। 

শঙ্কর সহসা জিজ্ধেস করে- শঙ্কুদ1 বিরক্ত হচ্ছেন তে।? 

--বিরক্ত ! কেন বলো তো। ? 

-_সারা্দিন ধকল সইবার পরে রাতের আশ্রয় মিলছে ন1। 

-ধকল | তেলের মতো মহ্থণ ও ছবির মতো সুন্দর পথে গাড়ি 
চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বাডেন-বাডেনের মতো বিশ্ববিখ্যাত স্বাস্থাবাসে 
লাঞ্চ করেছি । একে কি ধকল সওয়। বলে ভাই? 

তরু শঙ্কর জবাবদ্দিহি করে--_এসব জায়গায় সাধায়খত নজর 
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অদ্তাব হয় না । তবে এ ষে শুনলেন ট্যুবিংগেনে কি একট। কনফারেন্স 
না সেমিনার হচ্ছে, তারই জন্য এই অবস্থা । 

এখানে নিশ্চয়ই ঘর পেয়ে যাবো । ওকে আশ্বস্ত করি । 

--আমিও তাই আশা করছি। 

কিন্ত আমাদের আশ! সফল হয় ণা। ওরা ফিরে এসে জানায় 
ঠিকমত ঘর পাওয়া গেল না। জয়! বলে। 

__কি পাওয়া গেল? শঙ্কর জিজ্ঞেস করে। 

_সীমার-ফ্রাই খুবই বাজে । দাদ। সেখানে থাকতে পারবেন 
না! আর হোটেলে একটা থি+বেডেড রূন আছে, কমন বাথ। 
চারজনকে থাকতে দেবে কিন্তু, ভাড়া চাইছে চারশ' মার্ক, ব্রেক-ফাস্ট 
দেবে না। 

_কি আর করা যাবে বলো । সঙ্গে একটা বাচ্চা রয়েছে, 
আমরাও ক্লান্ত । চলে, এঁ ঘরটাই নেওয়া! যাক। গৌর বলে। 

--আপনি কি বলছেন গৌরদা ! এই রকম একটা! ছোট জায়গায় 
একটা! বাজে হোটেলে রাত কাটানাব জন্য চারশ" মার্ক গুণাগাঁর দেব । 

-_-অবস্থার বিপাকে তাই দিতে হবে । 

_-পা, না। আমরা এমন কোন ছুরবস্থায় পড়ি নি। আপনি 
পেছনে এসে বসুন, আমি গাড়ি চালাচ্ছি । সামনে আরও ছু-তিনটে 
ছোট শহর রয়েছে। সেগুলোতে যুক্তিসঙ্গত ভাড়ায় কোন ঘর পেলে 
থেকে যাবে, না পেলে অটোবান ধরে সোজা ম্যুন্শেন (010101767) । 

_মুন্শেন ! ইউ মিন্‌ মানিক? 

_ইরেস। সেখানে আশ্রয়ের 'অভাব হবে না। 

_কিন্ত ম্যুনিক তো এখন থেকে আরও অস্তত আড়া *” 
কিলোমিটার ! | 

--তা হক গে। অটোবানে আর কতক্ষণ লাগবে? এখন সাড়ে 
সাভট। সন্ধেঃ দশটার মধ্যেই আমরা মুন্সেন পৌছে যাবে! । 

তবু গৌর আপত্তি করে_প্ল্যান ছিল আজ রাতটা ব্যাক-ফরেস্টে : 
কাটিয়ে কাল সকালে ভাখাউ ( 10801%0 ) দেখে ম্যুনিক বাবে! । 
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_-ব্যাক-্ফরেস্টে হয়তো রাত কাটানে। হবে না, কিন্ত কাল 
মকালে ম্যুন্শেন থেকে এসে ডাখাউ দেখে তারপরে আবার ম্যুন্শেন 
হয়ে গামিশ ( 0%)1001501) ) চলে যাবো । ৩৪ কিলোমিটার বাড়তি 
পথ সফর করতে হবে। কিন্তুকি আর করা যাবে ? 

গৌর শেষ পর্যস্ত শঙ্করের গিদ্ধান্ত মেনে নেয়। সে পেছনে এসে 
বসে। শঙ্কর গাড়ি ছাড়ে । 

আমাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয়েছে এই ভ্রমণ । কিন্তু ভ্রমণের 
পরিকল্পন! প্রনয়ণ কিন্বা! সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার কোন ভূমিকা নেই। 
অতএব আমি চুপ করে আছি। জয়াও কোন কথ! বলছে ন!। 
কেবল নীরব থাকে না অমৃত। মে গৌরকে বলে--তাই ভাল জেট, 
চলে! আমরা ম্যুন্শেন চলে যাই। 

_কেন বলো তো? গৌর সহান্তে বলে সেখানে ভাল আইস- 
ক্রিম পাওয়া যাবে, তাই ! 

ধর! পড়ে গিয়ে লজ্জা পায় অম্বত। সে মায়ের কোলে মুখ 
লুকোয়। আমরা তিনজনেই সোচ্চার স্বরে হেসে উঠি ॥ মানে মনের 
গুমট কেটে গেল। ছোট ছেলেট। আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। 

পথে ছুটো৷ ছোট শহর পাওয়া গেল। কিন্তু লাভ হল না কিছুই। 
সেখানেও মনের মতো! আশ্রয় মিলল না । ন্ৃতরাং শঙ্কর স্টটগার্টের 
উত্তরমুখী পথ ছেড়ে দিয়ে গাড়ি অটোবানে নিয়ে এলো, কার্লশ্রুহে-_ 
ম্যুন্শেন- _জালসবুর্গ (98181005 ) অটোবান। অর্থাৎ এ পথটি 
অস্টয়ায় চলে গেছে । তা যাক গে+ আপাতত আমাদের গন্তব্যস্থল 
ম্যুনশেন ব! ম্যুনিক। সেখানে রাতের আশ্রয় ও খাস পাওয়া যাবে। 

আটট! বেজে গিয়েছে । কিন্তু এখনও চারিদিকে চক্চকে রোদ । 
সেই রূপোলী রোদে পথের পাশের সোনালী ক্ষেতগুলি ভারী সুন্দর 
দেখাচ্ছে । 'মনে হচ্ছে দিগন্তব্যাপী সোনার সাগর । মাঝে মাঝে 
মস্ত পবন সেই শীস্ত সাগরের বুকে ঢেউ তুলছে । সোনার ঢেউ দিগন্তে, 
পৌঁছে কালে! পাহাড়ের পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে ।. কি করবে? 
ছ্গতের প্রায় স্বদেশেই সব পাহাড়, হিমালয়ের মতো পরিজ, দর, 
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ভূমি রূপে সমাদূত। সেখানে দেব-দেবী আর পরীর বসবাস করেন। 
'তাই তো৷ সোনার সাগর পাহাড়ের পায়ে আত্মনিবেদন করছে । 

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। আজ তিনদিন হল এই দেখার 
পালা চলেছে । তবু ভাল লাগছে । প্রকৃতি যে অকৃপণ করুণায় 
এই দেশটাকে সুষ্জলা ও সুফল! করেছে । তাই এই এন্বর্যশালী 
দেশের পথে পথে ভ্রমণ করে 'এমন আনন্দ লাভ করছি । আমি 
সত্যই ভাগ্যবান । 

বিকেল নপ্টা শাগাদ আমরা! একটা পেন্্রোল পাম্পে গাড়ি 
খামালাম। জীয়গাটার নাম লাইপহাইম্‌ (156101)91)) )। মুযুনশেন 
এখনও অনেক দূর । তাই শক্ষর তেল নিয়ে নিচ্ছে । অবশ্য পথে 
আরও পাম্পিং স্টেশন পাওয়া যেত। 

পরের পেট্রোল পাম্প কতদ্ররে, তাও লেখা আছে এখানে । লেখা 
আছে আরও অনেক সংবাদ । ঠিক লেখা নয় । অটোবান আস্তর্জীতিক 
মোটরপথ বলে ভাষা বিভ্রাট 'এডাবার প্রন্য এপথে সবকিছুই চবি 
একে বুঝিয়ে দেওয়া আছে। এখানেও ছবি আকা আছে। আর 
সেই ছবি দেখেই জয়! একেবারে আনন্দে ফেটে পড়ে । বলে ওনে 

-এখানে মোটেল রয়েছে । 

--মোঁটেল ! 
হ্যা। এ দেখুন না গাড়ি বিছান। আর কীটা-চামচের ভবি। 

তাই বটে! 

অতএব গাড়ি থেকে নেমে শঙ্কর প্রায় ছুটে যর পেট্রোল পাম্পের 
বেস্তরয়। সেখানে কি জিজ্ঞেস করে ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই পেছনের 
লম্বা একতলা! বাড়িটার দিকে ছোটে । 

আমর। গাড়িতে তেল ভরে ওদের পথ চেয়ে াড়িয়ে থাকি। 
এসব পাম্পে নিজেরাই নিজেদের গাড়িতে তেল ভরে নিতে হয়'। দাম 
কিছু কম লাগে। 

বেশিক্ষণ দাড়াতে হয় না। একটু বাদেই ছেলের হাত ধরে 
ইাসিযৃথে ফিরে আসে শঙ্কর ৷ বলে_ জোটেলটা চমংকার। পাশা 
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পাশি দুখানা ডাবল-বেড রুম পাওয়া গেছে । ঘরের সামনে খোলা 
বারান্দা আর গাড়ি রাখার ফাঁকা জ্রায়গা। ভাড়াও বেশি নয়, 
জনপ্রতি দৈনিক ৭৬ মার্ক। আর রেন্তরণাটা তো সামনে দেখতেই 
পাচ্ছেন। 

আমি মাথা নাড়ি। আর ভাবি- জীবন দেবতা কবে কোথায় কার 
জনতা আশ্রয় বরার্ধ করে বেখেছেন, তা কেট আগেব থেকে জ্বানতে 
পারে না। 

গোধুলি ঘনিয়ে আসছে জশ্ননীর আকাশে । আজ ঠিক পাঁচ- 
সপ্তাহ হল ঘর ছেড়েছি । এরই মধ্যে আমি কৃষ্ণারণ্য জরমণ শেষ 
করে বাভেরিয়ায় পৌছে গিয়েছি । আগামীকাল সকাল থেকে শুর 
হবে বাভেরিয়ার পথ পরিক্রম1 । 

কিন্তু বাভেরিয়ার কথা এখন থাক । তার চেয়ে মোটেলে যাওয়া 
যাক। সেখানে বসে ব্যাক-ফবেস্ট জমণের এই আনন্দময় দ্বিনটির 
শ্মতিচারণ করে নিই । 


॥ বরো ॥ 


ব্রেক-ফাস্ট, সেরে রওনা হতে সকাল পৌনে দশটা বেজে গেল। 
আজ আবার গৌর চালকে আসনে বসেছে । রাতে শঙ্করকে গাড়ি 
চালাতে হবে বলে সে দিনে শঙ্করকে বিশ্রাম দিতে চাইছে । 
ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। আমরা এখন হের হিট- 
লারের কুখ্যাত ক্দীনিবাস ডাখাউ দেখতে চলেছি । সেখান থেকে 
মযনিক হয়ে অস্রিয়া সীমান্তের জর্মন শৈলশহর গাঞিশ যাবো । তার- 
পরে আবার ফিরে আসব মুযুনিক । গৌর নেমে যাবে বিমান বন্দরে । 
সেবিমানে করে আজ রাতেই বালিন ফিরে যাবে । আগেই বলেছি 
যে বৃটিশ নাগরিক বলে গৌর কর্তৃপক্ষের অন্ধুমতি ছাড়। স্থপপথে পূর্ব 
ছর্মনীর ভেতর দিয়ে পশ্চিম-বার্সিনে যেতে পারে না। সে বৃটিশ 
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এয়ারওয়েজের অফিসার। সুতরাং রিমানে যাতায়াত করতে তার 
কোন অন্থুবিধে নেই। 

গৌর বিমানবন্দরে নেমে যাবার পরে শঙ্করকে চালকের আসনে 
পসতেই হবে। আমরা মুনিক থেকে বালিন রওনা হব। দূরত্ব 
৫৮০ কিলোমিটার। তার মধ্যে ৩৬০ কিলোমিটার পূর্ব-জর্মনী । 
হু'শ” কিলোমিটার পথ একটানা গাড়ি চালানে! সম্ভব নয়, পথে বিশ্রাম 
নিতেই হবে। তাছাড়া পূর্ব-জর্মনীর অটোবানের রক্ষণাবেক্ষণ পশ্চিম- 
অর্মনীর মতো! নয়। সেখানে গড়ে ঘণ্টায় যাট|সত্তর কিলোমিটারের 
বেশি গাড়ি চালানো যাবে না। ফলে শঙ্করকে প্রায় ঘণ্টা বারো 
গাড়ি চালাতে হবে । তাই তাকে বিশ্রাম দেবার জন্য গৌর এখন 
চালকের আসনে বসেছে। 

কিন্তু থাকগে রাতের কথা, সকালের কথায় ফিরে আসা যাক । 
গাইপহাইম মোটেল থেকে সকাল পৌনে দশটায় আমরা অটোবানে 
উঠে এলাম। গাড়ি পুবে এগিয়ে চলেছে । 

গতকাল রাতে দেখেছি বেশ বৃষ্টি হয়েছে । পথের ছপাশে বর্ষণের 
“হু রয়ে গেছে । তাই বলে পথে জল দাড়ায় নি। এদেশে বসে 
এসব কথা ভাবাও অন্যায় । 

এখন বৃষ্টি পড়ছে না তবে আকাশ মেঘলা, রোদ ওঠে নি। 
গাড়িতে ঘুরে বেড়াবার পক্ষে আদর্শ আবহাওয়া । রোদ উঠলে গরম 
াগে। অবশ্য গাড়িতে ঠাণ্ডা অথবা গরম হাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে । 

পথের ছু-পাশেই ক্ষেত। ভূট্র! ক্ষেতই বেশি, মাঝে মাঝে গম। 
না, আজ আর আন্গুর ক্ষেতের সঙ্গে দেখ! হচ্ছে না। দ্রাক্ষাবন কি 
দেখতে পাবো আবার ? 

তবে য৷ দেখছি, তাও কিন্তু কিছু কম সুন্দর নয়। পথের ছু- 
পাশেই সবুজ অথবা সোনালী ক্ষেত, দূর দিগন্ত পর্যন্ত প্রসাঞ্জিত। 
সেখানে আঁকাবীক! ধুসর পাহাড় কিম্বা! সবুজ্ত বনের রেখা । মাঝে 
মাঝে মনোরম গ্রাম । 

কোলের মতো মস্থণ পথ দিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি চলেছে । গাড়ির 
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গতিবেগ, ঘণ্টায় ২২৭ কিলোমিটার । আর ম্ুনিক অুধান থেকে 
মাত্র শখানেক কিলোমিটার । কিন্তু আমরা সোজ। . ম্যুনিক যাচ্ি 
না, পথে ডাখাউ দেখব । 

সোজ! পথ। ম্যাপ দেখার কিছু নেই । ন্ুৃতরাং শঙ্কর কর্মহীন । 
সে আমাকে পশ্চিম-জর্মনীর কথ! বলে চলেছে আপনি জানেন 
শন্কুদা, বিগত বিশ্বযুদ্ধের পরে বালিন সহ জর্মনীকে ছু-ভাগ করা হয়েছে, 
আপনি পূর্ব ও পশ্চিম বালিন দেখেছেন । 

আমি মাথ! নাড়ি। শঙ্কর বলতে থাকে-_পৃব ও পশ্চিম জমল 
রাষ্ট্রের পোশাকী নাম জর্মন ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক বা সংক্ষেপে 
জি. ডি. আর. এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব. জর্মশী। ছুটি রাষ্ট্রের 
সীমান্ত ১৩৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ । আমরা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে 
পশ্চিম-জর্মশীর ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ রাতে সীমান্ত পাব 
হয়ে পূর্ব-জর্মনীর ভেতর দিয়ে দিয়ে পশ্চিম-বালিনে যাবো । পশ্চিম- 
বাললিন পূর্ব-জর্মনীর মধ্য একটি দ্রীপের মতো, পশ্চিম-্র্মনী থেকে 
সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন । 
. পশ্চিম-্র্মনীর আয়তন ২, ৪৮, ৭০৬ বর্গ কিলোমিটার । দেশেব 
উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমের দীর্ঘতম দূরত্ব যথাক্রমে ৮৬৭ ও ৪৬৩ 
কিলোমিটার । দেশের যে জায়গাটি সবচেয়ে সংকীর্ণ তার দর্থ্য ২২৫ 
কিলোমিটার। এই দেশের স্থল ও জল সীমান্তের দৈর্ঘা থাক্রসে 
৪২৩১ ও ৫৭২ কিলোমিটার । 

পশ্চিম-্বর্মনীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো দেখতেই পাচ্ছেন, ভারী 
নুন্দর |... 
আমি আবার মাথা নাড়ি। শঙ্কর বলে চলে এদেশের ভূ- 
প্রকৃতিও খুবই বৈচিত্র্যময়। যেমন আল্পস পর্বতমালা রয়েছে, 
তেমনি রয়েছে উচ্চ ও নিয় সমভূমি । আছে অনেক নদী আর বেশ 
কয়েকটি বড় বড হৃদ । 

আপনি স্ুইস-আল্পস দেখেছেন, সে তুলদায় জর্মন-আল্পদ কদ 
উল্লোধযোগা 1... জর্ন-অল্পস-এর উচ্চতম শিখরটির লাম শুঙ্গেস্পিংসে 
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(7028101659 )1 উচ্চত। ২৯৬২ মিটার 

জর্মনীর বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির ছটি শ্রেষ্ঠ অবদান ব্লাক-ফরেস্ট 
ও বোহেমিয়ান-ফরেস্ট । আমরা র্যাক-যরেস্ট দেখে এলাম। 
বোহেমিয়ান-ফরেস্ট অত মুন্দর ও তরশ্বর্যময় না হলেও অবশ্থাই 
দর্শনীয় । আর £সটি এই বাভেরিয়ার অন্তর্গত এবং ম্যুনিক থেকে 
খুব দূরে নয়। তবু সময়াভাবের জন্তা এবারে আমবা যেতে পারলাম 
না সেখানে। 

_-বোহেমিয়ান-ফরেস্টের ভূ-প্রকৃতি কি র্লাক-ফরেস্টের মতই? 
দ্িজ্ঞেন করি। 

গ্োেব উত্তর দেয় --অনেকটা। তবে আবহাওয়া অত শুকনো 
য়, একটু স্বাতসেতে । সেখানেও পাহাড়ী অঞ্চলে ভ্রমণ করতে হত । 

-স্উচ্চতা কি রকম ? 

সবচেয়ে উচু যে অঞ্চলট। পার হতে হত, সেটা ১৪৫৬ মিটান। 
 ব্র্যাক-ফরেস্টে আমরা কতট। উচ্চতা অতিক্রম করেছি ? 
একটু বেশি, ১৪৯৩ মিটার । 

--আচ্ছা, বোহেমিয়ান-ফরেস্ট পশ্চিম-ঞমনীর ঠিক কোন অংশে 
অবস্থিত £ 

-_-একেবারে পুবদিকে চেকোশ্নোভাকিয়৷ সীমান্তে । দাঁনিউব 9 
তার শাখা-নদীসমূহ দিয়ে সিক্ত এই বনাঞ্চল । 

গৌর থামতেই শঙ্কর শুরু করে। সে অন্যকথা বলে- এখন 
সম্মিলিত জর্মন জাতির জনসংখা! ৭ কোটি ৪০ লক্ষ। তার মধ্যে 
পশ্চিম-জর্মনীর জনসংখ্যা ৫ কোটি ৭০ লক্ষ আর পূর্ব জর্মনীর ১ কোটি 
৭০ লক্ষ । পশ্চিম-জর্মনীতে আমাদের মতো! 98 লক্ষ বিদেশী স্থায়ী- 
ভাবে বসবাস করছেন। তার মানে পশ্চিম-জর্মনীর মোট জনসংখা! 
৬ কোটি ১২ লক্ষ । ্‌ 

একশো! বছর আগে জমন জাতির গনসংখ্যা ছিল মাত্র ২ কোটি । 
তখন প্রতি বর্গক্রিলোমিটারে মাত্র ৮৫ জন মানুষ বাস করতেন। 
আর এখন বাস করেন ২৪৭ জন। নেদারল্যাণ্স ও বেলছ্িয়ামকে 
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বাদ দিলে সুরোপের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ পশ্চিম-জর্মনী | 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু পশ্চিম-জর্মনীতেই এক কোটির মতো মানুষ 
সার গেছেন। কিন্তু যুদ্ধ থেমে যাবার কিছুকালের মধ্যেই এ দেশের 
জনসংখা! বেড়ে যায়। কারণ পুর্ব-জর্মনী ও প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে 
প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ শরণাথাঁ এদেশে চলে আসেন। তাছাড়। 
মুদ্ধে কর্মক্ষম পুকষদের অকালম্ৃত্যুর জন্য এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে 
পপ্ত শ্রমিক জর্মনীতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬১ 
সালে বালিন প্রাচীর নির্মাণের পরে পূর্ব-জর্মণী থেকে শরণার্থী আস! 
বন্ধ হয়। এখন বাইরের শ্রমিক আসাও বন্ধ হয়েছে। 

১৯৭৪ সাল থেকে জননীর জনসংখ্যা আর তেমন বাড়তে পারে 
নি। কারণ পরিবার পরিকল্পন! ও সমাজের বিবর্তনের ফলে এখন 
এদেশের জন্মহার হাজাবে মাত্র ৯. ৫ গন । এবং এটি বিশ্বের সবচেয়ে 
কম জন্মহার । 

এবার ভাষার প্রসঙ্গে আসছি । ভমন ভাষা দশকোটি মান্তুষের 
মাতৃভাষা । এ ছাড়া অদ্রিয়, লিচটেনস্টাইন ও সুইজারল্যাণ্ডের 
সরকারী ভাষ। জর্মন। জনপ্রিয়তা, সাহিতামূল্য ও আভিজাত্যের 
বিচারে অর্জন পৃথিবীর তৃতীয় ভাষা, ইংরেজী ও ফরাসীর পরেই এর 
স্ঘান। পৃথিবীতে প্রায় ছু-কোটি বিদেশী নিয়মিত জর্মন শেখেন ।"*- 

শঙ্কর, উল্ম এসে গেল । সহসা! গৌর বলে ওঠে । 

শঙ্কর কি যেন বলতে যাচ্ছিল আমি তাকে বাধ। দিয়ে জিজ্ঞেস 
করি, উল্ম মানে আইনস্টাইনের জন্মস্থান ? 

হথ্যা। গৌর উত্তর দের। তার পরে বলে- শুধু জগছিখত 
বৈজ্ঞানিকের জন্মস্থান বলে নয়, তাকিয়ে দেখো৷ শহরটিও ভারী সুন্দর । 

আমি দেখি। সত্যই তাই । নদীর তীরে ভারী স্বন্দর শহর । 
ছিজ্ঞেস করি-__এটা! কোন্‌ নদী ? 

-দোনাউ। 

-*তার মানে দানিউব ? 

-স্্যা। 
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আমি আবার দেখি। প্রাণ ভরে দেখি। আমি নদীমাতৃক পূর্ব- 
বঙ্গের মানুষ । নদীর সঙ্গে আশৈশব সখ্য আমার । দেশ বিভাগের 
পরেও এ সখ্যের অবসান হয় নি। কেবল কীর্তনখোলা ছেড়ে এসে 
গঙ্গার তীরে বাসা বেঁধেছি। তারপরে বার বার আমি গঙ্গার উৎস 
আর জঙ্গমে ছুটে গিয়েছি । গঙ্গীর ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছি। 
আর আমার জীবন দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে কামনা করেছি, 
মামার এই মরদেহ যেন গঙ্গাতীরেই পঞ্চভূতে মিশে যায় । 

যুরোপে এসে রাইনকে দেখে গঙ্গার কথা মনে হয়েছে । এখন 
.দখা হল দানিউবের সঙ্গে, যে দানিউবের তীরে ১৮৭৯ সালের ১৪ই 
মার্চ 'আলবার্ট আইনস্টাইন প্রথম চোখ মেলেছিলেন, পৃথিবীর আলো 
দেখেছিলেন । 

আমি সেই দানিউবকে দেখি । প্রাণ ভরে দেখি আর বারবার 
পূর্ব-যুরোপের এই প্রাণধারাকে প্রণাম করি। মনে মনে বলি-- 
দানিউব তৃমি গাঙ্গেয় বাংলার 'এই নগণা পর্যটকের বিনভ্ত প্রণাম 
গ্রহণ করো । 

গৌরের কথায় আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। গৌর বলে- 
দানিউব এখানে উত্তর প্রবাহিনী। এর পরে পূর্ব প্রবাহিনী হয়ে 
বোহেমিয়ান ফরেস্ট-কে সিক্ত করে সে চেকোশ্নোভাকিয়। ও রাশিয়া 
হয়ে কৃ্কসাগরে পতিত হয়েছে । 
* ঘন্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চলেছে । স্ৃতরাং কয়েক 
মনিটের মধ্যেই উল্ম আর দানিউব দুই-ই গেল হারিয়ে । এখন 
আমাদের ছু-দ্িকে বনাঞ্চল, বাভেরিয়ার নামহীন বন। আমি সেই 
কাঠ-পেন্সিলের দেশ বাভেরিয়ার বনপথে পথ চলেছি । আমার 
১শশব স্বপ্ন সত্য হল । 

গৌর বলে- বাভেরিয়ার জর্মন নাম বায়ের্ন্‌ (7387 )। 

আমরা ম্যুনিকের অর্ধেক পথ পার হয়ে এসেছি । তাহলেও 
স্যুনিক পৌছতে দেরি আছে । কারণ আমরা ভাখাউ হয়ে স্থ্যনিক বাঝে। 
ডাখাউ স্ম্বনিকের ১৭ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত)", 
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'কিন্তু ডাখান্উ কিন্বা মানিক নয়, এমনকি উল্ম অথব! দাঁনিউবের 
কর্থাও নয়। আমি মনে মনে ভেবে চলি সেই বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী 
আলবার্ট আইনস্টাইনের কথা । 

আর ঠিক তখুনি জয়া ভঠাৎ বলে ওঠে শশ্কাদা, একট আইন- 
স্টাইনের কথা বলুন ন!। 

কৌনরকম প্রস্তাবনা না করেই শুরু করি-_-উলম্‌ শহরে জন্মলাত 
করলেও আলবার্ট ম্যুনিক গিয়ে স্কুলে ভর্তি হলেন । সেখানে কয়েক 
বছর পড়াশুনা করে চলে গেলেন স্ুুইজারল্যাণ্ডে, আরাউ শহরে । 
স্কুলের পড়া শেষ করে জ্রিখ গিয়ে কলেজে ভতি হলেন, গণিত ও 
পদ্দার্থবিচ্যা অধায়ন করলেন । তারপরে ১৯০৫ সালে ছাবিবশ বছর 
বয়সে জবরিখ থেকেই ডক্টরেট হলেন । শুইঞ্জারলাণ্ডের রাগধধানী 
বার্ণএর একটা অফিসে বছর চারেক কাজ করে ১৯০৯ সালে জ্রিখ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ লাভ করেন। কিন্তু পরের বছর 
প্রাগ বিশ্ববিষ্ভালয়ে যোগদান করলেন । ছৃ-বছর বাদে ১৯১২ জালে 
আবার ফিরে গেলেন জুরিখ কিন্তু এক বছর পরেই যোগদান করলেন 
বালিন বিশ্ববিদ্ালয়ে ৷ তারপরে বিশ বছর দেশেই ছিলেন । ম্যুনিকে 
কাইজার ভিল্হেল্ম্‌ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ও প্রসিয়ান বিজ্ঞান 
আকাদেমীর সমস্ত মনোনীত হলেন । ১৯২১ সালে তিনি নোবেল 
পুরস্কার লাভ করলেন । 

আইনস্টাইন ছিলেন প্রগতিপন্থী সমাজবাদী । স্থতরাং নাংসি 
অভ্যুখানে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন । বুঝাতে পারলেন হিটলার 
বিজ্ঞানের অবদানকে অপব্যবহার করবেন। তার ওপরে তিনি এক- 
জন ইছদি। তাই হিটলার চ্যান্সেলার হবার পরেই গভীর ছঃখের 
সঙ্গে ১৯৩৩ সালেই তাকে দেশত্যাগী হতে হল । তিনি চলে গেলেন 
মাকিন প্রিন্সটনে, ইনুষ্টিটিউট আব এযাঁডভান্সড, স্টাভিজে 
যোগদান করলেন । সাতাত্তর বছর জীবনের বাকি তেইশ বছর তিনি 
সাকিন যুক্তরাষ্ট্রে অতিবাহিত করেন । ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল 
এই মানবতার পুজারী প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানী মহাপ্রয়াণ ফরেন । 
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আমি থামতেই জয়া সহান্তে বলে ওঠে-খুবই ভাল লাগাল. 
শুনতে তবে বড়ই সংক্ষেপ করলেন। 

সংক্ষেপ না করে উপায় কি, তার মহাজীবন যে সীমাহীন 
সাগরের মতো! । সেকথা বলে কি শেষ করা যাবে? আর সে চেষ্টা 
বাকরাই কেন? আমরা তার এন্বস্থান দর্শন করে শিক্ষাতীর্ঘ ও 
কর্মক্ষেত্র ম্যুনিকের দিকে এগিয়ে চলেছি । আগামীকাল সকালে 
'সামর ভার অপব কর্মক্ষেত্র বালিন পৌছব, তাই তার মহাজীবনের. 
সামান্য স্থতিচারণ করে নিলাম । এখন শঙ্কর আবার শুরু করো। 

-আর কি বলব? শঙ্কর মৃহ্‌ প্রতিবাদ কবে। | 

-কেন? যুদ্ধের কথা, হিটলারেব কথা, কন্সেণ্টে,শান ক্যাম্পের 
কথা । গৌর পরামর্শ দেয় । 

_সে তো! আমরা দেখতেই যাচ্ছি। 

--তাহলেও সংক্ষেপে বলো, শঙ্কুদার সুবিধে হবে। 

আর আপত্তি না করে শঙ্কর শুক করে-__১৯৩৩ সালের ৩০শে 
জান্গুয়ারী এ্যাডল্ফ হিটলার জর্মনীর চ্যান্সেলার হলেন। প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি মন্য সব রাজনেতিক দলকে নিষিদ্ধ করে দিলেন, ট্রেড 
ষুনিয়নগুলি ধ্বংস করে ফেললেন ৷ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ কর, 
হল। মানুষের বাক্তি-ন্বাধীনতা৷ বলে কিছুই থাকল না। 

চ্যাব্সেলার হবার মাত্র পাঁচ সপ্তাহ পরে ১৯৩৩ সালের ১০ই মার্চ, 
হিটলার ভাখাউতে কমসেন্টে/শান ক্যাম্প খুলে ফেললেন। ধাঁরাই. 
তার স্বৈরতন্ত্রী শাসনের সামান্যতম প্রতিবাদ করলেন, তাদেরই 
সেখানে কিস্বা পরবতীকালে প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে 
হত্যা করা হল । 

কিন্ত এসব কথা এখন নয়, কারণ আমরা! সেই বধ্যভূমি দর্শন 
করতে যাচ্ছি ।".. 

আমি মাথ] নাড়ি। শঙ্কর বলতে থাকে _১৯৩৪ সালে হিগ্ডেন,, 
বুর্গের (717050008 ) নৃতু!র পরে চ্যাব্দেলার হিটলার প্রেসিডেন্ট 
পছটিও. অধিকার. করে নিজেকে জর্মনীর ফ্যুরার (17011)6:) বাঁ 
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সর্বেসর্বা বলে ঘোষণা করলেন । তিনি তখন দেশের প্রধান শাসক 
এবং সেনাবাহিনীর প্রধান । 

১৯৩৫ সালে জর্মনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হারানে। “জার অঞ্চল ফেরৎ 
পেলো। যুদ্ধের পর থেকে 'লীগ অব. নেশন” এই অঞ্চল শীলন 
করছিলেন। ১৯৩৬ সালে জন বাহিনী রাইনল্যাণ্ডের অধিকার গ্রহণ 
করলেন। ১৯৩৮ সালে অষ্রিয়া রাইখে (16101, ) যোগদান করলেন 
এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গ হিটলারকে স্ুড্টানল্যাণ্ড (90096019200 ) 
অধিকার করতে দিলেন ! যা চায় তা৷ পেলে, লোভীর লোভ বেডে 
যায়। নরখাদক নরমাংম পেলে আরও বেশি হিং হয়ে ওঠে। 
হিটলার তা-ই হয়ে উঠলেন । ্শর্ষ আর সাআ্রাজযর মোহে তিনি 
মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেললেন । 

জর্মনীর অর্থনৈতিক অবস্থা তখন খুবই শোচনীয় । একদিকে যুদ্ধ 
ও পরাজয় আরেক দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পু'জিণতিদের 
শোষণ। রাজকোষ শুন্য । মুদ্রাক্ষীতির ফলে সাধারণ মানুষের 
নাভিশ্বাস। দেশের সমস্ত সম্পদ গিয়ে সঞ্চিত হয়েছে ধনিকগোর্ঠীর 
কোবাগারে। এই গোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিলেন ইনুদি। দেশের 
অর্থনৈতিক হুরবস্থার জন্য হিটলার দায়ী করলেন গোট। ইন্দিজাতিকে। 
খেটে খাওয়। সাধারণ ইহুদিরা যেমন তার রোষবহি থেকে নিস্তার 
পেলেন না, তেমনি পরিত্রাণ পেলেন না ডাক্তার ইঞ্জিণীয়ার শিক্ষক 
লেখক অভিনেতা গায়ক ও বিজ্ঞানীরা । আলবার্ট আইনস্টাইনের 
মতো বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিককে পর্যন্ত দেশত্যাগী হতে হল। 

হিটলার সমস্থ ইন্ছদি জরাতটাকেই ধ্বংস করে ফেলবার নিষ্ঠুর 
নেশায় মেতে উঠন্গেন। সেই সঙ্গে শক্তিমদে মত্ত হিটলারকে 
সাম্রাজ্যলিক্স। অস্থির করে তুলল । তিনি চাইলেন সারা পশ্চিম- 
মুরোপ তার পদানত হোক, সার! পৃথিবী জর্মনীকে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে 
বরণ করে নিক । তাই ১৯৩৯ সালের ১ল। সেপ্টেম্বর হিটগার পোলাগ 
াক্রমণ করলেন । আর তারই ফলে শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । 

সানডে পাঁচ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছে। পাড়ে পাঁচ কোটি 
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মানুষ মরেছে। আহত হয়েছে আর বাস্ত ত্যাগ করেছে ভার কয়েক 
গুণ। সার! ফুরোপই প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। 

যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জর্মনী পরাঞ্জিত হলেও, তার প্রাথমিক সাফল্য 
অতৃতপূর্ব। সামান্ত কিছুদিনের মধ্যেই হিটলার পোলাণ, ফ্রান্স, 
বেলজিয়াম, লুক্পেমবুর্গ' হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, যুগোক্লাভিয়া এবং 
গ্রীস অধিকার করে নিয়েছিলেন । জর্মন বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ 
করে মস্কোর উপকণ্ঠে পৌছে গিয়েছিল আর উত্তর আফ্রিকায় প্রায় 
স্থয়েজ খাল পর্যন্ত অগ্রসব হয়েছিল । 

আমি মাথা নাড়ি। শঙ্কর বলে চলে--এদিকে ১৯৪২ সালে 
হিটলার তার ইহুদি সমস্যার শেষ সমাধানে মনযোগী হলেন । 
গতিহাসিকদের ভাষায়-_73719] ৭০010610001 629 08%1911 
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মৃত্যুপথযাত্রী অসহায় ইহুদিদের অস্তিম প্রার্থন! বৃঝিবা শেষ পধস্ত 
ঈশ্বরের কানে পৌছে থাকবে । কারণ এই ১৯৪২ সাল থেকে 
যুদ্ধের চাকা ঘুরতে শুরু কবল । 

ধীরে ধীরে জর্মনীর ভেতরেও হিটলারের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল 
হয়ে উঠঙলস। সেনাবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিল। ১৯৪৪ 
সালের ২*শে জুলাই সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারের নেতৃত্বে 
এক ব্যর্থ বিদ্রোহ সংগঠিত হল । অল্পের জগ্য হিটলার এক প্রচণ্ড 
বোমা বিক্ষোরণের কবল থেকে রক্ষা পেলের্ন। তার প্রতি সেনা" 
বাহিনীর এই আন্ুগত্যহীনতায় হিটলার খুবই ক্ষেপে গেলেন । চার 
হাজার মানুষকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর! হর্ল। কিন্ত জনসাধারণের 
অসস্ভোষ প্রশমিত হল ন1। 

ততদিনে কিন্তু জর্মনী কোণঠাসা হয়ে পড়েছে । একিকে বৃটেন. 
ক্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত বাহিনী আরেকদিকে রাশিয়া । আবশেষে 
বার্লিনের পতন ঘটল। তার আগেই ১৯৪৫ সালের ৩*শে এপ্রিঙ্গ 
আদ্মহত্য। করে হিটলার তার পাপের প্রায়শ্চিত করেছেন । 

ধিগের নর্বত্রেষ্ঠ শক্তি হয়েও জর্মনীকে বিশ্বইতিহাসের শোচনীয়তম 
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পরাজয় বরণ করতে হল। দেশের সমস্ত শহর বিধ্বস্ত এক চতুর্থাশ 
বাড়ি ধ্ংসভূপে পরিণত । পরিবহণ ব্যবস্থা অচল, অর্থনীতি ভেঙে: 
পড়েছে। জীবনযাত্রা! বিপর্যস্ত । কোটি মান্গুষ মৃত, কোটি কোটি 
গৃহহীন । লক্ষ মান্থুষ বন্দী, লক্ষ লক্ষ দেশত্যাগী । তখন সবাঈ মনে 
করেছিলেন, র্মনীর আর ভবিষ্যুৎ বলে কিছু নেই। 

তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ খনরাড আডেনাউর্‌ (70778040187) 
তখন পরপদানত ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের দায়ভার গ্রহণ করলেন । চোদা 
বছর প্রীণপাত পরিশ্রম করে এই কর্মবীর যুদ্ধের যাবতীয় ক্ষত 
ধুয়ে-মুছে সাফ করে উন্নতির পথ মুক্ত করে দিয়ে গেলেন। ফলে 
চল্লিশ বছরের মধ্যে পশ্চিম-জর্মণী আবার জগৎসভায় নিস্রের আসন 
অধিকার করে নিয়েছে । এখন সে বিশ্বের সমুদ্ধতম দেশগুলির 
অন্যতম । 

থামল শঙ্কর। আমি ওর দিকে তাকাই। সে বলে-_-এখন 
আার ইতিহামের কথ! নয়। আউগ.সবৃর্গ ( £028)07 ) এসে গেল। 
একটু দেখে নিন । 

আমি দেখি। পথের ডানদিকে বেশ খানিকটা দূরে শহর 
অউগ.সবুর্গ। আগেই বলেছি, অটোবান কখনো! শহরে প্রবেশ করে 
না, বাইরে দিয়ে চলে যায় । শহরে ঢোকার জন্য ভিন্ন পথ থাকে। 

আমরা দূর থেকে আউগসবুর্গকে দেখি আর পেরিয়ে আসি 
একটি নদী । নাম লেশ (1901. ), দানিউবের শাখানদী । 

দনিউব ইতিমধ্যে আমাদের বাঁয়ে অর্থাৎ উত্তরে চলে গিয়েছে । 
লিশ সেই দানিউ্স.থেকে স্থ্ট হয়ে দক্ষিণবা হিণী হয়ে স্থুইজারল্যাণ্ডের 
দিকে চলে গেল। তারই তীরে ছবির মতো সুন্দর শহর আউগ.সবুর্থ ।- 

আউগ.সবুর্গ পড়ে থাকে পেছনে, আমরা চলি এগিয়ে । আগেই 
বল্গেছি, সেই অটোবানটি ম্যুনিক হয়ে অদ্রিয়া৷ চলে গেছে। তাহলেও, 
আমন্া এখন সুনিক পর্যন্ত যাবো না। তার আগেই আরেকটি পট । 
ধরে পৌছব ডাখাউ। 


| তেরে] ॥ 


বেলা! পৌনে এগারোটার সময় আমরা ডাখাউ শহরে প্রবেশ 
করলাম । তার মানে লাইফহাইম থেকে ডাখাউ আসতে ঠিক এক- 
ঘণ্টা লাগল । 

ছোট ও সাধারণ জর্মন শহর গত কয়েকদিন ধরে আমর। বোধ- 
করি প্রতি ঘণ্টায় একটি করে এমন শহরে পদার্পণ করছি । তবু এই 
শহরে এসে কেমন যেন গা ছমছম করছে । একটা ভয়ঙ্কর অনুভূতি 
হচ্ছে। অথচ নুন্দর শহর । পথের পাশে সেই সারি সারি গাচ্ছ 
আর বাড়ি-ঘর। মোটেই ঘনবসতি নয়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে । বাড়ি- 
গুলেও নয় তেমন বড়-বড়। 

শঙ্কর বলে-_১৯৬৯ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩৩,০৯৩ জন। এবং 
বিগত যষোলো/সতেরো৷ বছরে বোধকরি তা বেড়ে হাজার পয়ত্রিশ 
হয়েছে । টুরিস্ট অবশ্য প্রচুর আসেন: সারা বছর ধরেই আসেন। 
এবং তার প্রায় সবাই বিদেশী । জর্মন ট্ররিস্টর। বড় একটা। আসেন 
নাএ শহরে । কারণ এখানে দর্শনীয় স্থান বলতে কনসেন্টেশান 
ক্যাম্প । “সি জর্মন ইতিহাসের কলঙ্ক । ন্ুতরাং জ্াত্যভিমানী 
জর্মনরা বেড়াতে আসেন না এখানে । 

পাশের পাহাড়টার চূড়ায় অবণ্ত ভিটেলস্বাখের ( ঘ105619- 
98016: ) নামে একটি প্রাচীন হ্র্গ ও ১৬২৫ সালের একটি প্যারিশ 
চাঁচ রয়েছে। কিন্তু ফেবল সে ছুটির আকর্ষণে কোন পর্যটক 
এখানে আসেন না। 

শঙ্বব থামতেই গৌর বলে-_ডাখাউ ছেটি শহর হলেও এখানে 
বেশ কয়েকটি বড় কারখানা রয়েছে । তার মধ্যে কাগজের কল ও 
ইলৈট্রক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানাই বেখি। আগে সামগ্সিক 
সম্ভীর তৈরির কারখানীটিও উল্লেখযোগ্য 'ছিল। কিন্তু হিটজাঁর সে- 
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'টিকেই কনসেন্টেশান ক্যাম্পে রূপান্তরিত করেন। আর তারপরেই 
মানে সেই ১৯৩৪ সালে ডাখাউকে শহরের স্বীকৃতি দেওয়! হয় । 
শহরের বাড়ি-ঘর ও কল-কারখানা ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি 
এগিয়ে চলেছে । আমি ভয়ে ভয়ে দেখছি অ'র শুনছি। গৌর 
বলছে-_-এই শহরট! মে বাভেরিয়ার অন্তর্গত, তা তুমি জানো শন্কুদা ? 

_স্থ্যা। আমরা তো গতকাল বিকেলে বাভেরিয়ায় পৌছে 
গিয়েছি । 

--এগজাক্টঙ্দী। এবং আজ সারাদিন আমরা বাভেরিয়াতে 
ভ্রমণ করব। রাতে তোমরা বাভেরিয়া থেকেই ইস্ট-জর্মনীতে 
ঢুকবে। কিন্তু বাভেরিয়ার কথা পরে হবে, এখন ভাখাউ সম্পর্কে 
আরও কয়েকটি কথ! বলে নিই । 

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে_ মুযনশেন বা মুনিক হল 
বাভেরিয়ার প্লাজধানী। মুযুন্শেনের মাত্র ১৭ কিলোমিট!র উত্তর-পুবে 
অবস্থিত এই শহব। 

-মাত্র ১৭ কিলোমিটার! আমি বলে উঠি।-__তাহলে তো৷ 
আমরা ম্যুন্শেন এসে গেলাম ! 

_হ্যা। গৌর জবাব দ্রেয়। তারপরে আবার বলতে থাকে-_ 
১৯১৭ সালে মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে সেই সামরিক সম্ভার 
তৈরির কারখানাটি স্থাপিত হয়েছিল। সেই থেকে সেটি তার কাজ 
করে যাচ্ছিল। কিন্তু চ্যান্সেলার হবার মাত্র পীচমাস পরেই হিটলার 
সেই কারান বন্ধ করে দিয়ে কারখানার বাড়িগুলোতেই জর্মনীর 
প্রথম কন্সেন্টেশান ক্যাম্প শুরু করলেন। ব্যাপারটায় এমন 
গোপনীয়ত। অবল্বন কর! হয়েছিল যে ডাখাউ শহরের অধিবাসীরাও 
জানতেন ন! যে তাদের শহরে এমন একটি নরক গড়ে তোল। হয়েছে । 
ভার! শুধু দ্বেখতেন, গাড়ি আসছে আর যাচ্ছে সদর দরজাটা? খুলে 
ঘাচ্ছে আর বন্ধ হচ্ছে। 

»০। আসি শুনেছি দাদা; ডাখাউ কেরল বন্দী শিবির কিনব! বধ্য- 
ভুমি ছিজ।না। প্র, এস. (30806058501 ) অর্থাৎ ফ্যুরারের 
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নিজস্ব বাহিনী, যারা এইসব শিবিরে অমানুষিক তাগুবৰ চালাতো, 
'হাদের নাকি এখানেই ট্রেনিং দেওয়া! হত? জয়া জিজ্ঞেস করে। 

গৌর উত্তর দেয়__তুমি ঠিকই শুনেছে! । চ্যান্সেলার হবার পর 
থেকে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ জর্মনী, পোলাও, আত্রিয়া। 
হাঙ্গেরী ও চেকোশ্্লোভাকিয়াতে হিটলার প্রায় দেড়শো বন্দীশিবিরে 
খুলেছিলেন। সেগুলির অধিকাংশই এখান থেকে শাসিত হত। শুধু 
তাই নয়, মধ্য এবং উত্তর-জর্মনীর বন্দীশিবির শিজেন-হাউসেন 
(1301)3910709086 ) এবং বুখেনভান্ড প্রভৃতি শিবির পরিচালনার 
নরদেশও এখান থেকেই দেওয়] হত। 
+ একবার থামে গৌর। তারপরে আবার শুরু করে--ডাখাউ-য়ের 
বিস্তৃত ইতিহাস আজও জান! যায় নি। কোনদিন বোধকরি জানা 
যাবে না। 

_কেন বলুন তে!? জযা মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস কবে। 

_-প্রথমত ইতিহাস রাখা হয় নি। দ্বিতীয়ত কাগজপত্র যা 
“কিছু ছিল, ত৷ প্রায় সবই পালিয়ে যাবার আগে এস. এস. সৈশ্রা 
নষ্ট করে গেছে । তবু যতট। খবর পাওয়া গিয়েছে, তাতে জ্রান৷ যায়, 
এই ডাখাউ শিবিরে অন্তত আড়াই লক্ষ বন্দী এসেছে তার মধ্যে 
নব্বই হাজারকে অন্ান্ত শাখ! শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার 
মানে ১,৬০১ ০০০ বন্দী এখানে বছরের পর বছর ধরে অমান্থুষিক 
নির্যাতন সয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছেন । তাদের মধো অন্তত ৩২,০০০ 
মারা গিয়েছেন |". 

_ মারা গিয়েছেন বলছেন কেন দাদা ! বলুন মেরে ফেল। হয়েছে । 
জয়! প্রতিবাদ করে। 

গৌর মাথা! নেড়ে বলে-_ব্যাপারটা সত্যই তাই। কারণ এদের 
মধ্যে ধীদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, তারাও মারা গেছেন অনাহার, 
অপুষ্টি, অসুখ ও চিকিৎসার অভাবে, নিরাশ। ভয় এবং দৈহিক নিগী- 
ডনের অনা । 
"থামে গৌর । আঙ্ি ওর দিকে তাকাই । না, দে'নিজেই 
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আবার বলে--কিস্ত এই আড়াই লক্ষ কিস্বা বত্রিশ হাজার হিসেবটাই 
সব নয়। এই হিসেবের বাইরে যে সংখ্যাটি আছে সেটা অনেক বড়। 

- মানে? 

_মানে, খাতা-পত্তর যতটুকু পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় 
আড়াই লক্ষ বন্দী এই শিবিরে এসেছেন, তাদের মধ্যে বত্রিশ হাজার 
মারা গিয়েছেন । কিন্তু আসল সত্য হল, খাতাপত্বরে না লিখে তার 
কয়েকগুণ বন্দীকে এখানে এনে মেরে ফেলা হয়েছে । আর তার 
বহুগুণকে হত্য। করা হয়েছে পোল্যান্ডের আশ্বিংস (4901) 162 ) 
নামে একটা জায়গায় | 

-আশ্বিংস শিবির কি এর চেয়ে বড় ছিল? 

__নিশ্চয়ই । তবে সেটাকে শিবির না বলে বধ্যভূমি বলাই 
উচিত হবে। আমি সেখানে যাই নি, তবে শুনেছি পোল্যাণ্ডের 
সুন্দর শহর ক্রাকো থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই 
জায়গাটি ছিল এক বনময় গ্রাম । ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে 
সেখানে ৪০ লক্ষ ইন্ছদি এবং ৫ লক্ষ পোলিশ ও রাশিয়ান যুদ্ধবন্দীকে 
হত্যা কর। হয়েছে । 

৪০ লক্ষ শুধু ইহুদি মারা হয়েছিল! তখন ফুরোপে কত 
ইন্ছদি ছিলেন? জয়া জিজ্ঞেস করে । 

গৌর উত্তর দেয়_-৯০ লক্ষ । তারা অধিকাংশই জর্মনী অথবা 
হিটলারের অধিকৃত দেশসমূহে বাস করতেন । হিটলার তাদের ৬* 
লক্ষকেই মেরে ফেলেছিলেন । 

_তার্‌ মানে বর্তমান ইঞ্রাইলের জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ | 
আমি জাতকে উঠি । 

গৌর মাথা নাড়ে। বলে--লাশ্বিংস ছাড়াও অন্যান্ত শিবিরে 
যেমন এই ডাখাউ এবং বুখেনভাল্ছ, টের্লিনকা প্রভৃতি বন্দী শিবিরেও 
লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছে "** 

আবার সেই প্রশ্নটা আমার মনে জেগে ওঠে, পাঁচ বছর:সানে রুষ্ট 
মাসে বাট লক্ষ লোককে অর্থাৎ প্রতি মাসে এক.লক্ষ মাসযকে: মেরে 
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ফেলা হয়েছে। তাহলে কত গ্যাসচেম্বার আর ফার্নেস বানাতে 
হয়েছিল ? কত মান্গুষকে নিয়ে গড়ে তোল! হয়েছিল সেই কবাই-এর 
দল? আর আমরা, যারা নিম্বেদের সভ্যমান্ুষ বলে পরিচয় দি, 
তার! কি জগতের হিংঅতম ও নিষ্ঠুরতম প্রাণী নই ? 

কিন্তু থাকৃগে এসব কথা । ডাখাউ এসেছি, ডাখাউ-এর কথাই 
শৌনা যাক। গৌর বলছে-__এখানে ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকরা মান্গুষকে 
গিনিপিগ ( 301099-018 ) করে মন্ুয্দেহের ওপরে নানা পরীক্ষা 
চালাতেন । 

__যেমন ? 

_মনুষ্যদ্হের ওপরে আকম্মিক আবহাওয়ার চাপ হাস ও বৃদ্ধির 
অভাব, বরফ ও শীতের প্রভাব। বন্দীদের দেহে ম্যালেরিয়া! ও নানা 
সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু ইঞ্জেকশন করে তারপরে তাদের ওপরে 
গবেষণারত ওষুধের পরীক্ষা এবং সমুদ্রের জল পান করার পরিণতি 
প্রভৃতি নান! পরীক্ষা কর! হয়েছে এখানে । 

__সেইসব ডাক্তার ও বিজ্ঞানীদের শাস্তি দেওয়া হয় নি? 

--সবাইকে শাস্তি দেবার প্রশ্ন ওঠে নি। কারণ তাদের অনেকেই 
ঈ্দি অথব৷ যুদ্ধবন্দী। রিভলবার পিঠে ঠেকিয়ে তাদের পরীক্ষা 
করতে বাধ্য করা হত। তবে ধারা জর্ন ও নাংসি দলের সদ্য 
ছিলেন, মু্ণবের্গ (টব ৪00১62৮ ) শহরে ভীদের বিচার হয়েছে। 
“ডন্ঈরস' ট্রায়াল” নামে সে বিচার বিখ্যাত হয়ে আছে। 

--বিচারের কি কল হয়েছে ? 

__সাতঙ্জন ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিককে মৃত্যুদণ্ডে দর্তিত করা 
হয়েছে।-** 

হঠাং থেমে যায় গৌর। তারপরে বলে ওঠে আমরা কনসে- 
ন্টশান ক্যাম্পের কাছে পৌছে গিয়েছি। এখানে গাড়ি রেখে বাকি 
পথটুকু হেঁটে বেতে হবে । 

-গৌর -গাড়ি খামিতেছে। এটাই কারশ্পার্ক। আমর! গাড়ি 
কে নেমে আসি । 
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বাধানে। পথ দিয়ে হেঁটে চলি। পথের পাশে ডানদ্বিকে প্রকাণ্ড 

সাইনবোর্ড 
17389001161) 919 109019)0 061. 
1200 181711091) 10011861918 
1016 90101988 £976০0 0100 
01171109110917) 77810010180 

জয়া অন্নুবাদ করে বলে- বারো শ' বছরের প্রাচীন হুর্গ সহ শিল্প- 
কেন্দ্র। ছুর্গ এবং তাকে ঘিরে গড়ে তোলা মনোরম পার্ক থেকে 
চারিদিকের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন করুন । 

বোধকরি দর্শনার্থীদের বোঝাবার চেষ্টা কর! হয়েছে যে এখানে 
কেবল বন্দী-শিবিরটাই একমাত্র দ্রষ্টব্স্থল নয়, সামনের এ টিলার 
ওপবে অমল্য চিত্রসম্পদে সুসজ্জিত সুপ্রাচীন ছূর্গ এবং চারিদিকের 
প্রাকৃতিক দৃশ্য অবশ্যই দর্শনীয় । 

কিন্তু এই প্রচাবে কতৃপক্ষ কতখানি তাদের জাতীয়-কলঙ্ক 
গোপন করতে সক্ষম হচ্ছেন, তা বুঝতে পারছি না। কারণ কেউই 
টিলার দিকে যাচ্ছেন না, সবাই এগিয়ে চলেছেন বন্দীশিবিরের দিকে | 
আমরাও তাদের অনুসরণ করি। 

এ পথটিও বীধানো, বেশ প্রশস্ত । তবু এখানে গাড়ি চলতে 
দেওয়া হয় না। পথের পাশে ফুলের বাগানি নানা রকমের নানা 
রঙের ফুল ফুটে আছে। 

বাগান পেরিয়ে এসে একফালি বাঁধানো অঙ্গন । অঙ্গনের শেষে 
লোহার গেট । বেশ বড়। পাশাপাশি ছুটি একতলা বড়-বাস 
যাতায়াত কঞ্ঈতে পারে । খুবই স্বাভাবিক। লক্ষ লক্ষ বন্দীকে তো! 
গাড়ি করেই ভেতরে নিয়ে যাওয়] হত। 

গেটের দুদিকে উচু পাঁচিল। ডানপাশের পাঁচিলে গেটের অরে 
একট বড় জানলা । তাতে ছু-প্রস্ত লোহারি গরাদ। ' বোধকরি 
কিউ এসে গেট খুলতৈ বললে আগে তাকে জালা দিয়ে দেখে নেওয়। 
হত। দেখার আরও জায়গা রয়েছে, উচু ও চওড়া '্পীচিল্লের-ওগাে 
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তিনটি “ওয়াচ-টাওয়ার, বা শ্রা্গীর চৌকি। 

আমরা গেট পেরিয়ে ভেতরে আসি। বিরাট এলাকা জুড়ে 
শিবির, চারিদিকেই উঁচু পাঁচিল। গেটের পরে অনেকখানি ফাকা 
জায়গা, বাঁধানো । বোধকরি গাড়ি ঈীড় করিয়ে বন্দী নামানোর 
জন্য | জায়গাটার বাঁয়ে লোহার তারের উচু বেড়া, ডানদিকে শিবিরের 
পাচিল আর সামনে শিবিরের সবচেয়ে লম্বা বাড়িটার দেওয়াল, এটা 
পেছন দিক ' দেয়ালে একটা বেশ বড় টিনের বোর্ডে একখানি 
নকশ।। ওপরে ইংরেজীতে লেখা 

“021) 01 0116 10801)8/0, 00100991067906107 08702) 

(০ 0077061101196101) 08101) 14017701191 ). 
সেকালের শ্বাশান-শিবির একালে শুধুই স্মারক-_ সমুষ্য সত্যতার 
বধরতম অধ্যায়ের স্মারক ॥, | 

আগেই বলেছি, সামনের বাড়িটাই সবচেয়ে বড়। লম্বা একতলা 
বাডি। আমাদের গাঁয়ের স্কুলের মতো । টালির চাল, ইটের 
দেওয়াল আব সামনে খোল। বারান্দা । সারা দেওয়াল জুড়ে "বড় 
বড় জানলা । বলা বাহুল্য লোহার গরাদ দেওয়া । এটা বাড়িটা 
পেছন দিক। এদিকে বাড়ির সঙ্গে আরেকটা পাঁচিল রয়েছে» বাইরের 
গাঁচিলের প্রায় অর্ধেক উঁচু হবে। তাহলেও ডিঙিয়ে আসা বেশ 
রুঠিন। 

বাধানো জায়গার শেষে ডানদিকে আরেকট। গেউ । সেই গেট 
পার হয়ে আমরা শিবিয়ের ভেতরে আসি! বড় বাড়িটার পরে 
আরও অনেকগুলি,বাড়ি। তেমনি টালির চাল আর ইটের দেওয়াল, 
তেমনি দ্কুলবাড়ির মতো! লম্বা গড়ন । এবং এ বাড়িগুলিও' ছোট নয়, 
বেশ বড় বড়। বড় বাড়িটার সামনে আড়াআড়ি ভাবে সমান্তরাল 
করে তৈরি ।. ছুটি বাষ্টির মাঝে একফালি করে উঠোন ।' উঠোনিগুলি 
আগ্লে কি কাছে জাশ্টানো হত জার্নি ন)। » এখন ফুলৈর বাঞান 1175 

আমরা “মেন ব্লক" তার মানে বড় বাড়িটার বারান্দায় উঠে আসি। 
কাচের দরজা ঠেলে ভেতগ্েপ্প্রকিদীকিছি* ভাজি ভালেন্দিহা সার! 
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শরীর শিউরে ওঠে, শ্শানের সেই পরিচিত গন্ধট! নাকে আসে । 
কিন্ত কথাটা বলতে পারি না কাউকে । চষ্লিশ বছর বসে কত 
অসংখ্যবার কতরকম ওষুধপত্র দিয়ে নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
পরিষ্কার করা হয়েছে এ বাড়িটাকে । আজও কি এখানে সেই মাসুষ- 
পোড়া গন্ধ থাকতে পারে? 

জানি যুক্তি দিয়ে এ গদ্ধের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারব না। 
তবু বলব আমি আমার আ্রাপেক্জরিয়ে সেই শ্মাশানগন্ধ অন্থতব করছি । 

কেনই বা করব না? যে বন্দীশিবিরে বারো! বহর ধরে প্রতিদিন 
শত শত মানুষ পুড়িয়ে ফেল! হয়েছে, সেখান থেকে শ্মশানে গন্ধ কি 
চল্লিশ বছরে মুছে ফেল! যায়? মনে পড়ছে কয়েকদিন আগের কথা । 
আমার ফরাসী বোন গান্রিয়েল এবং তার মা! ও বৌনের সঙ্গে দক্ষিণ- 
পশ্চিম ফ্রান্সের একটি গির্জা দেখতে গিয়েছিলাম । সেখানে একটা 
ঘরে ভূপীকৃত মানুষের অস্থি দেখে চমকে উঠেছিলাম । গাব্রি- 
য়োলর বোন এলেন বলেছিল-_-চেঙ্গিজ খাঁন তোমাদের দেশের মতো! 
এখানেও হত্যালীলা চালিয়েছে। সে এসেছিল আদ্গুর সমৃদ্ধ এই 
্দ্দর উপতাকা লুঠ করতে। তাঁর সৈগ্যরা হাজার হাক্তার নব-নারীকে 
হত্যা করেছে । তাদেরই কয়েকজনের অস্থি ও কঙ্কাল এখানে রেখে 
দেওয়া হয়েছে ।* 

সেদিন আমার ভ্রমণের সব আনন্দ মুছে গিয়েছিল। আর 
আজ? এখানে ঘ। হয়েছে তার তুলনায় চেঙ্গিজ খান তো কিছুই 
করেন নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চেঙ্গিজ যা করেছিলেন, 
বিংশ শতাববীর পঞ্চম দশকে হিটলার তার হাজার হাক্কার গুণ নিষ্ঠুর 
কাজ করেছেন । তাহলে কি সাত শতাব্দী ধরে সভ্যতার কোন অগ্র” 
গতি হয় নি? 

নিশ্চয়ই হয়েছে। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে আমরা অদ্ভুতপূর্ব অগ্র- 
গতি লাভ করেছি। কিন্ত সেই সঙ্গে মানবতার অবনতি ঘটেছে, 


* লেখকের 'এক কযাসী নগরে' বইখানি দুষ্ট্য। 
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মন্ত্ব সুছে গিয়েছে এই স্ুসভ্য মনুয্যসমা্ত থেকে । 

তৰু আমি সহ্যাত্রীদের সঙ্গে এগিয়ে চলি । আষি যে পথ্থিক। 
পথচল। বন্ধ করার উপায় নেই আমার । লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের 
কান্নায় আজও যেখানে বাতাস ভারী হয়ে আছে, আমি সেখানে 
এগিয়ে চলি। হাজার হাজ্তার অতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘনিঃস্বাস যেখানে 
প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আমি সেখানে এগিয়ে চলি । দেখি সেই গ্যাস- 
চেম্বার্স আর ফার্নেস। “দাইরুন-বি গ্যাস দিয়ে মানুষগুলোকে 
মেরে তাদের দেহ এ চুল্লির ভেতরে ফেলে দেওয়া হত। চূল্লির 
চিমনি দিয়ে যে ধোঁয়া বের হত, ত1 দেখে ডাখাউবা্দীরা কোনদিন 
কল্পনাও করেন নি, ওটা মান্তুষ পোড়াবার ধোঁয়া । তীর! জানতেন 
এটা সমরাস্ত্র তৈরির কারধানা। 

সহস! শঙ্কর বলে ওঠে ৬ কিলো! সাইকুন-বি ট্যাবলেট থেকে 
যে গ্যাস হত, ত। দিয়ে ১৫০০ মানুষ মারা যেত। এর এক-একটি 
শিবিরে হাজার হাজার কিলোগ্রাম সাইক্লন-বি ট্যাবলেট খরচ হয়েছে। 

_-আর ফার্নেস? জয়া জিজ্ঞেস করে। 

শঙ্কর উত্তর দেয়--এর একটা! ফার্নেসে দৈনিক শতাধিক দেহ দাহ 
কর! যেত। 

কিন্ত তার জন্য কত কয়ল! লাগত সেকথা বলতে পারে ন! 
শহর। আমারও জানা নেই বথাটা। আমি কেবল জ্বানি যে 
সন্ত্রীক হিটলারকে দাহ করতে ১৮* লিটার পেট্রোল লেগেছিল । 

গ্যাস-চেম্বাস ও ফার্ণেস দেখে বেরিয়ে এলাম মেন-রক থেকে । 
একটুকরো! বাগান পেরিয়ে অন্ধ ব্লকে এলাম। অপেক্ষাকত ছোট 
রক। শঙ্কর বলে- এটা মিউজিয়াম । 

আমর! ভেতরে আমি । দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে সেকালের 
কিছু ছবি ও পোস্টার। অর্সন না জানায় পোস্টারের লেখ। পড়তে 
পারি না, কেবল ছবিগুলো দেখি। আর তা দেখে বারবার গিউরে 
উঠি। হাড়সর্বন্থ মানুষের মিছিল । মানুষ না বলে বোধকরি জীবন্ধ- 
কঙ্কাল বলাই ঠিক হবে। 


মিউজিয়াম বকের একাংশ জুড়ে ছোট একটি অডিটোরিয়াম” 
শখানেক দর্শক বসতে পারেন। শঙ্কর বলে-বসে পড়ুন । এখুনি 
একটা ডকুমেন্টারী দেখাবে ॥ ব্র্যাক এণ্ড হোয়াইট ছবি, সঙ্গে ইংরেজী 
ধারাভাষ্য । ঠিক সময় এসে পৌছেছি, আমাদের ভাগ্য ভাল 

কিন্ক সত্যই কি তাই ? 

কয়েক মিনিট বাদে ছবি আরম্ত হয়। এই বন্দীশিবিরের 
সংক্ষিপ্ত ঈতিহাস। মানুষের 'অমান্ুধিক নিষ্ঠুরতার সামান্য কিছু 
নজির। দেখতে দেখতে চোখে জল এসে হায়। তবু দেখি-- 

১৯৪৫ সালের ২৯শে এপ্রিল । তখনও হিটলার আত্মহত্যা 
করেন মি। জর্মনী করে নি আত্মসমর্পণ । তবে তার ছ'দিন আগেই 
লালফৌদ্র বালিনে প্রবেশ করেছে । বুটেন ফ্রান্স ও আমেরিকান 
বাহিনী ও দেশের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল দিয়ে ঝড়ের বেগে বালিনের 
দিকে এগিয়ে চলেছে । ১৯শে এপ্রিল আমেবিকান, বাহিনী লাইপ- 
জিগ দখল কবেছে। আর তার ঠিক আগের দিন মানে ২৮শে এপ্রিল 
মুসোলিনী নিহত হয়েছেন । 

কিম্ত কারাপ্রাচীবের অন্তরালে মৃত্যুর 'প্রতীক্ষারত মান্ুধগ্ুলোর 
কাছে এসব খবর পৌছয় নি। তাবা কেবল কয়েকদিন ধরে কামানের 
গর্জন আর বোমার শব্ধ শুনতে পাচ্ছিলেন। সে-সব শব্দগ সহস! 
থেমে গিয়েছে। বাইরের জগতে কি হচ্ছে, তারা কিছুই বুঝতে 
পারছিলেন না। ' 

সেদিন সকালে হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন যে, এস. এস. সহ 
শিবিরের সব কর্মচারীরাই উধাও । বন্দী হবার পর থেকেই তারা 
বেঁচে থাকার মতে খাবার পান নি। খাবার বলতে ছুপুরে' একমগ 
স্থপ আর বাতে কয়েকট্রকরো৷ রুটি ও জল। এই খেয়ে ধুকতে 
ধুকতে দেঁচেছিল্রেন, মান্ুষগুলে। ৷ সেদিন তাও পাওয়া গেল নাঁ। 
তার ওপরে টৈদিম সকাল থেকে কলের জপও গেঝ ব্ধ'হয়ে 1 বাইরে 
বেরুতে পারে. হয়তো কিছু-পার্ডয়ী যেত। কিস্তীযাগ্রহরী”না 
থাকলেও বাইরে বেরুবার উপায় নেই। শিবির ক্লে বাধার 
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সময় ওসা সদব দরজায় বড়-বড় তালা লাগিয়ে রেখে গেছে? 

মৃতপুরীর মতো পড়ে ছিল বন্দী শিবিরট। ক্ষুধা! তৃষ্ণায়. কাতর 
দুর্বল মান্ধুষগুলো৷ ধুকতে ধুকতে ভাবছিলেন, কি করা! যায়? 

অনেক আলাপ-আলোচনা ও ভাবনা-চিস্তার পরে তারা স্থির 
করলেন, একবার বাইরের জগতের খবর নিতে হবে। .কিস্ত কি 
করে? ফটকে তালাঃ তিন মানুষ সমান উচু পাঁটিল। এমনকি 
চৌকি তিনটিতে ওঠার সি'ড়িঘরগুলো পর্যন্ত বন্ধ । 

কিন্তু প্রাণের মায়ায় মানুষ জগতে কত অসাধ্য সাধন করেছে। 
তাছাড়া এখানে বসে অনাহারে তিল তিল করে মরার চাইতে যুক্ত 
হবার চেষ্টা করে গুলি খাওয়া অনেক ভাল । আর এখানে এভাবে 
বেঁচে থাকাব চেয়ে মরে যাওয়া যে বেশি শাস্তির | 

কিন্ত ফটক ভাঙা তো সহজ কাজ নয়। আরকি দিয়েই বা 
ভাঙবে? অনেক খোঁজাখুজির পরে একটা বেলচ। ও একখানি 
গাইতি পাওয়া গেল। তাই দ্বিয়েই ফটক ভাঙার চেষ্টা চলল বেশ 
কিছুক্ষণ। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী তুর্বল মানুষগুলোর সেই চেষ্টায় কি 
এমন শক্ত লোহার ফটক ভেঙে ৫ফল। সম্ভব ? 

অসম্ভব সম্ভব হল না। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা নিশ্চিত হঙ্গেন 
যে এস. এস. এবং বন্দীনিবাসের অন্যান কর্মচারীরা কেউ কাছাকাছি 
নেই, সবাই,পাঁলিয়েছে । না হলে, তার। ফটক ভাঙার চেষ্টায় বাধ! 
দিত । 

সেতো! ন হয় হল. কিন্তু এখন কি করা যায়। আবার চিন্ত।- 
ভাবনা, আব!র শলা-পরামর্শ । তাৰপরে ঠিক হল দেওয়ালের ওপক্ষে 
উঠতে হবে। তাহলে যেমন বাইরের অবস্থাটা জান! যাবে, তেমপি 
মুক্তির চেন্তাও করা যাবে। 

কিন্ত ক্মনু করে অত উচু পাঁচিলের ওপরে ওঠা যাবে আর কেউ 
বা উঠ্ঠরে ?: অত্যাচারিত, আর. অভুক্ত মারুষগ্চলোর €ষ ঠিকদত 
ঈাড়াবার শক্তি পর্ধন্ত নেই । 

তাহলেও চেষ্টা করতে হবে। অপেক্ষাকুক্ত :সুছ্ছ /তৃহীজ্জন/মুবক 
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এসে দাড়ালেন দেওয়ালের ধারে । বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে 
একজনকে কাধে নিয়ে আরেকদ্বন উঠে দাড়ালেন । তারপরে আবার 
কিছুক্ষণ চেষ্টা করে তাদের কীধে নিয়ে দেওয়াল ধরে আরেকজন উঠে 
দাড়ালেন কোনমতে । ব্যস। ওপরের মান্তুষট1 পাঁচিলের ওপর 
দিকটা হাতে পেলেন । হাতের ভড় করে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে 
ভিনি কোনমতে উঠে বসলেন দেওয়ালের ওপরে । সমবেত বন্দীরা 
আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন । 

ওপরে মান্গুষটা কয়েক বছর পরে বাইরের পৃথিবী দেখতে পেলেন । 
আর সেকথ। তিনি সোচ্চার স্বরে সঙ্গীদের জানাতে থাকলেন । সেই 
সঙ্গে জানালেন বাইরে কোথাও কারাকমী কিম্বা এস এস দেখতে 
পাচ্ছেন না। আবার উল্লাস। 

কিন্ত কাছাকাছি কোন মান্নুবজনও নেই যে! থাকবে কেমন 
করে? শিবিরটা শহরের সীমারেখা ছাড়িয়ে। আর কারখানার 
নিরাপত্তার নাম করে নাগরিকদের আসতেও দেওয়া হত না 
এদিকে । 

কাছাকাছি কোন মানুষ না থাকলেও শহরের প্রধান পথে মানুষ 
দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে গাঁড়ি__মিলিটারী কনভয়। গাড়ি চলার 
শকও কানে আসছে । শুধু তাই নয়, ভাল করে লক্ষ্য করে মানুষটি 
দেখতে পেলেন, গাড়িগুলোর সামনে জর্মন নয় আমেরিকান পত্তাকা_ 
রেখা ও তার ।-" 

মান্্ষট! দেওয়ালের ওপর থেকে বেতার ঘোষকের মতো বলে 
যাচ্ছিলেন কথাগুলো । আর সেই কথা শুনে নিচের মানুষগুলে। 
আবার উল্লাসে ফেটে পড়লেন। তাহলে তো৷ হিটলার-হিমলার 
পরাজিত- রাশিয়। বৃটিশ ফরাসী আর আমেরিকানরা এলে গিয়েছেন ! 
ভারা তাদের মুক্ত করবেন । ওরা চিৎকার করে ওঠেন-স-ছুঁঙগি চিৎকার 
করো । তোমাকে দেখতে পেলেই আমেস্গিকানরা এখানে জাসবে। 
আমাদের সৃক্ত করবে, খেতে দেবে। 

মান্গুষট। চিৎকার করে । 
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কিন্তু সামান্যই শব্দ বের হয়। কি করবে? একজন অডুঞ্চ 
মানুষ আর কতজোরে চেঁচাতে পারে ? 

তুমি গায়ের জ্ঞাম! খুলে তাই উড়িয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ধণের 
চেষ্টা করো। 

মান্ুষট1 তাই করতে থাকেন । সময় বয়ে চলে। অধৈর্য মানগুষ- 
গুলে অস্থির হয়ে ওঠেন । কিন্ধু কাজ কিছুই হয় না। 

তবে তারা বুঝতে পারেন, একা চিৎকার করে ওর পক্ষে অত 
দূরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং গুকে সাহাযা 
করা দবকার। যেভাবেই হোক দুরের এ গাড়িলোর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে হবে । নইলে তারা মুক্তি পাবেন না, খেতে পাবেন না । 

অত্এন একই ভাবে আরও কয়েকজন উঠে গেলেন দেওয়ালের 
ওপরে । আর গলায় জোর নেই বলে তারা থালা বাটি গ্লাস হাতে 
নিয়ে ওপরে ওঠলেন। উঠেই সেগুলো! বাজিয়ে চিৎকার করতে 
থাকলেন । মান্কুষের নন্য মানুষের আর্ত আহ্বান । 

সাড়া মিলল। আমেরিকান কনভয় দিক পরিবর্তন করল। 
তাদের সঙ্গে ছুটে এলেন কিছু 'নাগরিক। ওরা দেওয়ালের ওপর 
থেকে নিজেদের ছুরবস্থার কথ। জানালেন অশ্রুসিক্ত স্বরে । 

বুলডোজার চালিয়ে বন্দীনিবাসের লোহার ফটক ভেঙে ফেল! 
হল। বন্দীরা! মুক্ত হলেন। অভুক্ত মানুষগুলো খেতে পেলেন। ম্ৃত- 
প্রায় মানুষগুলো বেঁচে উঠলেন। আর সেই সঙ্গে শেষ হল মহুয়া 
সভ্যতার নিষ্ঠুরতম কলঙ্কের ইতিহাস ! 


॥ চৌদ ॥ 


ছবি শেষ হয়ে যায় । আলো জলে ওঠে। দর্শকরা. তবু নির্ধাক 
নিশ্চল। আমিও তাদেরই একজন । কেমন যেন বিহ্বাস্ক' বোধ 
করছি। মানুষ কি সত্যই বিচারবুদ্ধিসম্পক্ন প্রাণী? বোধকস্ছি 
নয়। নইলে কেমন করে একজন মানুষ আরেকজন মানের ওপরে 
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এমন নিষ্ঠুর হতে পারে? এমন বর্বর হতে পারে, এমন পৈশীচিক 
আচরণ করতে পারে? এযে পশুর পক্ষেও সম্ভব নয়। ' তাহলে 
কি মানুষ জগতের নিষ্ঠুরতম পণ্ড, বর্বরতম জানোয়ার! 

সবার সঙ্গে আমারও সম্বিত ফিরে আসে । নিঃশবে উঠে দীড়াঁই । 
বেরিয়ে আমি অডিটোরিয়াম থেকে । সহযাত্রীদের সঙ্গে হাটতে 
থাকি। জানি না কোথায় চলেছি? 

আগেই বলেছি বিরাট এলাকা নিয়ে বন্দীশিবির। অধিকাংশ 
জায়গা জুড়েই বড়-বড় বাড়ি। বাড়িগুলোর গড়ন প্রায় একই রকম 
-_টাঁলির চাল, ইটের দেওয়াল, সামনে খোলা বারান্দা। সবই 
একতলা । আমাদের দেশের স্কুলবাড়ির মতো । 

বাড়িগুলে। ছাড়িয়ে শিবিরের একপ্রান্তে আসি । লক্ষ লক্ষ নিহত 
মানুষের অমর আত্মার উদ্দেশে নিবেদিত মন্দির মেমোরিয়াল চ্যাপেল- 
এর সামনে এসে ফাড়াই ৷ নতমস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি । তারপরে 
দেওয়ালের লিখন পাঠ করি-__ 
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লেখাটা মর্মস্পশ হলেও শেষাংশটুকু মেনে নিতে পারি না। 
ধার! নাংসি শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন, শুধু তো তাদেরই 
হত্যা কর! হয়নি! তারা কজন? আরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে 
ফেলা হয়েছে । যাদের সঙ্গে রাজনীতি কিম্বা যুদ্ধের কোন সম্পর্ক 
ছিল না। এমনকি *জর্মনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষও হিটলারের 
বর্বরতার শিকার হয়েছেন। কয়েকবছর আগে শাস্তির নোবেল 
পুরস্কারে সম্মানিত ইছদি লেখক এলি ভিজেল (79116 ডা19861 ) 
তাদেরই প্রকজন। পনেরো বছরের সেই বালকটি তে! তখন তার 
রাবা মা ও বোনের সঙ্গে ছাঙ্গেরীর দিংগেট €(9100698 ) শহরে বাস 
করছিলেন । . তার বারার. একটা ছোট দৌকাদ ছিল.। সাধারণ 
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মধ্যবিতেক্স মতই তাদের দিন কাটছিল ৷ তাদের সঙ্গে তো নাংসি 
জর্মনীর কোন সম্পর্ক ছিল না॥ তবু" 

কিন্তু থাঁকগে। এই এক কথা আর ভাবতে ভাল লাগছে না। 
'তাছাড়। বেল! সাড়ে বারোটা । এখানে আর অপেক্ষা কবা উচিত 
হবে না। 

তাভাতাড়ি এগিয়ে চলি । গেটের কাছে আসি । কিন্তু গেট 
পার হতে পাবি না। একপাশে সরে ছাড়াতে হয় । একটা শোভা- 
যাত্রা ভেতরে আমছে। 

ছোট শোভাযাত্রা । দু-সারিতে শখানেক মান্ুষ, সবই যুবক- 
যুবতী । সামনে ফেস্ট,ন হাতে ছুটি জর্মন 'যুবতী। ইংরেজীতে লেখা 
--6]100601007961017%1 5০061) 7579961581., 

তারপরেই ছৃজন যুবক প্রকাণ্ড একটা সাদ। ফুলের মালা বয়ে 
নিয়ে চলেছেন । নিশ্চয়ই মেমোরিয়াল চ্যাপেলের শহীদবেদিতে 
নিবেদন করবেন । 

_আরে তুমি ! শঙ্কর প্রায় চিংকার করে ওঠে। 

যে ছুটি যুবক মালাটি বয়ে নিয়ে চলেছেন, তাদেরই একজন 
বিশুদ্ধ বাংলায় উত্তর দেন_ আজ্ঞে হ্যা । আপনারা বুঝি বেড়াতে 
এসেছেন? বালিন থেকে কবে এলেন ? 

শঙ্কর তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে শোভাযাত্রার সঙ্গে এগিয়ে 
চলে। আমর! ্াড়িয়ে থাকি । ফীডিয়ে দাড়িয়ে যুবকটির কথাই 
ভাবতে থাকি। যুবকটি শঙ্করের পরিচিত। কিস্ত তার চেয়ে বড়- 
কথা সে বাঙালী । হুঙ্গুর জর্মনীতে এসেও একটি বাঙালী যুবক 
মানবিকতা রক্ষার শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছে । বুকখানি গর্বে ভরে 
ওঠে আমার । 

গাড়ি এগিয়ে চলেছে । আমরা ডাখাঁউ থেকে ফ্যুনিক চলেছি। 
মাত্র ১৭ কিলোমিটার পথ । যেতে সামান্তই সময় লাগবে । তাহলে 
নুপচাপ বসে থাকার কোন মানে হয় না। বিশেব করে ভাখাউ দেখে 
নধারই মন ভারী হয়ে উঠেছে। স্বুতরাং শঙ্গরে অন্ত কথা শুর 
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করেছে। শঙ্কর বলছে আমার সেই পেন্সিলের দেশ বাতেরিয়ার কথ, 
যে দেশে আমি এখন পথ চলেছি । চলতে চলতে শুনছি-_ 

'আয়তনের দিক থেকে বাভেরিয়া পশ্চিম জর্মনীর বৃহত্তম রাজ্য, 
জনসংখ্যার দিক থেকে অবশ্ঠট দ্বিতীয়। আয়তন ৭*৬০০ বর্গ- 
কিলোমিটার আর জনসংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষের মতো। এই 
প্রদেশের পুবে চেকোপ্রভাকিয়া আর দক্ষিণে অদ্রিয়া। অর্থাৎ এটি 
পশ্চিম-জর্মনীর দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ । 

বাভেরিয়ার দক্ষিণাংশে আলপ২স পর্বতমালা আর পূর্বাঞ্চলে বোহে- 
মিয়ান ফরেস্ট (8010076৮810 )। দানিউব নদী মোটামুটি ভাবে 
এই প্রদেশকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করেছে। ছূটি অংশের 
প্রাকৃতিক পার্থক্য রীতিমত উল্লেখযোগ্য । 

দক্ষিণাংশই বাভেরিয়ার উচ্চ-মালভূমি, আলপ.স পর্বতমালার 
পাদদেশ থেকে দাঁনিউব পর্যন্ত প্রসারিত। দানিউবের তীরভূমি 
সমুদ্রসমতা থেকে ১৫০০ ফুট উচু আর আলপ.সের পাদদেশে ৩০০০ 
ফুট। তুলনায় এই অংশের আবহাওয়। অপেক্ষাকৃত উঞ্ণ হলেও 
আমাদের দেশের তুলনায় রীতিমত শীতল। বাৎসরিক তুষারপাতের 
গড় ২৮ দিন 1... 

_ স্যুনিক অর্থাৎ এই অঞ্চলে কি রকম তুষারপাত হয়? মাৰ- 
খান থেকে প্রশ্ন করি। 

শঙ্কর উত্তর দেয়-_বাৎসরিক গড় ৫৩ দিন । 

_-আর আলপ এস অঞ্চলে ? 

__-জর্সনীর উচ্চতম শিখর সুগস্পিংসে অঞ্চলে বছরে ১৮১ দিন। 

__তার মানে বছরে ছ'মাসই বরফ পড়ে সেখানে ! বিস্মিত স্বরে 
জয়া বলে ওঠে । 

একটু হেসে বলি-_স্থগন্টিংসে শিখরের উচ্চত৷ শুনেছি মাত্র 
৯৭২১ ফুট। তাই সেখানে বছরে মাত্র ছ'মাস বরক পড়ে । আরও 
উচু হলে বারোমাসই বরফ পড়ত। হিমালয়ের তঁচু শিখরগুলিতে 
তাই পড়ে। 
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আমি থামতেই শঙ্কর শুরু করে-__মুন্শেনের উচ্চতা ১৭৩৬ ফুট ॥ 
বাভেরিয়ার বৃহত্বম নগর ও রাভধানী ম্যুন্শেন। এখন মানে এই 
জুলাই মাসে এখানকার গড় উচ্চতা ১৭" সেন্টিগ্রেড আর এখানে 
বাৎসরিক তুষারপাতের গড় ৯৩৫ মিলিমিটার । 

_ম্যনিকের কথ! এখন নয়। গৌর হঠাৎ বলে ওঠে _কয়েক 
মিনিট বাদেই তো য্যুনিক পৌছব আমরা । এখন বাভেরিয়ার কথা 
বলে নাও। 

মাথ। নেড়ে শঙ্কর শুরু করে--দানিউব ও তার শাখানদীরা বাভে- 
রিয়ার সমতল অঞ্চলকে স্জল। ও সুফল। করে তুলেছে । তবে এই 
প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশই বনভূমি । বনাঞ্চল ন্প্রস্‌ ও বীচ অর্থাং 
দেবদাক জাতীয় গাছই বেশি । র্যযাক ফরেস্টের মতে। বাভেরিয়ার 
উচ্চ বনভূমিতেও কিছু ফাব গাছ রয়েছে । আর রয়েছে আলপাইন 
তৃণভূমি। অতএব বুঝতে পারছেন, বাভেরিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্যও 
ভারী মনোরম | 

-_-সে তো দেখতেই পাচ্ছি । উত্তর দিই। তারপরে জিজ্ঞেস 
করি- আচ্ছা, বাভেরিয়াবাসীদেব প্রধান জীবিকা কি ? 

গৌর উত্তব দেয়_-কল-কারখানা ও কৃষিকার্য ছটোতেই বাভেরিয়া 
খুবই উন্নত। অধিবাসীদের শতকরা পয়তাল্লিশজন কল-কারখানায় 
কাজ করেন। শতকর। ২২ জন অফিস-আদালতে, ১৬জন পরিবহন 
শিল্পে নিযুক্ত আর ১৭ জন চাষাবাদ করেন। পেট্রোলিয়াম শিল্পে ও 
বিছ্যৎং-উৎপাদনে বাভেরিয়। খুবই উন্নত। পশ্চিম জর্মনীর এক- 
তৃতীয়াংশ এলুমিনিয়াম বাভেরিয়া উৎপন্ন করে। নানা রকমের 
উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি; কল-কারখানার যন্থপাতি, গাড়ি ও 
বিমান তৈরীর জন্য বাভেরিয়া বিশ্ববিখ্যাত । 

ডেয়ারী শিল্পেও বাভেরিয়। খুবই উন্নত । ৫০ লক্ষের মতো গরু 
ও প্রায় ৩০ লক্ষ শুয়োর রয়েছে এই রাজ্যে । 

_ পঞ্চাশ লক্ষ গরু ! সবিশ্ময়ে বলে উঠি । 

গৌর মাথা নেড়ে বলে- হ্যা শঙ্কুদা। পঞ্চাশ লক্ষ, ফাইভ মিজিয়ান । 
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তাছাড়! বাভেরিয়ার কৃষিজাত উৎপাঁদনের পরিমান শুনলেও তু্ি 
অবাক হবে। 

_ যেমন? 

__বাভেরিয়ায় বছরে ২০ লক্ষ টন গম, প্রায় ১৫ লক্ষ "টন বালি, 
৮০ লক্ষ টন আলু.ও প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয়। অথচ এই 
প্রদেশের প্রায় পঁচাত্তর ভাগ জমি পাবত্য কিম্বা বনাবৃত |". 

একবার থামে গৌর। তারপরে আবার বলে মোটরপথ কেমন 
চমৎকার তো৷ দেখতেই পাচ্ছ, রেলপথও খুবই উন্নত। তাছাড়া 
দানিউব এবং অন্যান্য নদীতে জল পরিবহন ব্যবস্থাও ভারী সুন্দর । 

শিক্ষার ক্ষেত্রে বাভেরিয়া অত্যন্ত অগ্রসর । তিনটি বিশ্ববিদ্ভালয় 
রয়েছে এ রাজ্যে । বলা বাহুল্য তার মধ্যে একটি 'এই ম্যুনিকে। 

_-বাকি ছুটি বোধহয় স্ুর্মবের্গ (0720916 ) এবং এরলাঙ্গেন 
€ 711180£97 ) শহরে । জয়! বলে ওঠে । 

গৌর মাথা নেড়ে বলতে থাকে_ সাধারণতঃ স্থানের নাম থেকে 
অধিবাসীদের নাম হয়, কিন্তু বাভেরিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটি হয়েছে । 

_-কি রকম? 

_-মানে অধিবাসীদের নাম থেকে বাভেরিয়া নামটি হয়েছে । 
্রষ্টায় ষষ্ঠ শতকে বাভেরিয়ান্স নামে এক জর্নন উপজাতি এই বনময় 
পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপন করেন ৷ পরবতীকালে তাদের নাম থেকেই 
বাভেরিয়া নাম হয়েছে। 

বাভেরিয়ানদের আচার-আচরণ অন্যান্য জমনদের চেয়ে বেশ 
খানিকটা অন্ত রকম । আর ভাষার পার্থক্যেব কথা তো আগেই 
বলেছি তি, 

আমি মাথা নাড়ি। এবারে আবার শঙ্কর শুরু করে 
বাভেরিয়ানর। অন্যান্ত জর্জনদের মতে। নিয়মনিষ্ঠ নন। কিন্তু তাদের 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা অত্যন্ত প্রথর। বাভেরিয়ার শিল্প ও 
সাহিত্য আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত 
রাক্বনৈতিক দিক থেকেও বাভেরিয়া অনেকখানি স্বাধীন ছিল । 
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১৮৭১ সালে বাভেরিয়া “সেকেও রাইখ' (86201; ) ব1 দ্বিতীয় জর্মন 
সাাজ্যের অন্তভুক্ত হয়। কিন্ত জর্মনীর অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় 
বাভেরিয়া৷ অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল। যেমন 
বাভেরিয়ার পৃথক সেনাবাহিনী ও কুটনৈতিক ব্যবস্থা ছিল। ছিল 
নিজন্ব রেল ও ডাক বিভাগ । 

হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরেই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন 
ঘটালেন। কারণ হিটলার বাভেরিয়াকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন 
তিনি নিজেকে বাভেরিয়ান বলেই মনে করতেন । ভাগ্যহীন দরিত্র 
অগ্নিয়ান হিটলার রুজিরোজগারের আশায় দেশ ছেড়ে একদিন 
জর্মনীতে চলে এসেছিলেন । ম্যুন্শেন্‌ সেদিন তাকে আশ্রয় দান 
কবেছিল। তিনি এখান থেকেই জর্মন সেনাবাহিনীতে যোগদান 
করেন। যুদ্ধে আহত হয়ে আবার এখানেই ফিরে আসেন । নাংসী 
দলে যোগদান করেন। এখান থেকেই তার ভাগের চাকা ঘুরতে 
শুর করে। তিনি “মেইন ক্যাম্প” বইখানি রচনা করেন। তার 
রাজনৈতিক উত্থান শুরু হয়। 

১৯৩৩ সালে চ্যান্সেলার নির্বাচিত হবার পরেই হিটলার বাভে- 
রিয়ার সর্বপ্রকার স্বায়ত্ত শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্াটিকে সম্পূর্ণ- 
রূপে জর্মন সাআ্রাজ্যের অন্তভুত্ত করে নেন। সেই থেকে শুরু করে 
১৯৪৫ সাল অর্থাং হের হিটলারের পতন পর্ষস্ত বাভেরিয়া নাংসি 
শাসনের একটি শক্তিশালী দুর্গ রূপে পরিচিত ছিল ম্ম্যুন্শেন্‌ 
শহরে বিশাল এক অট্টালিকা নির্মাণ করে হিটলার সেখানে তার 
নাংসি দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলেন । ১৯৩৫ সালের ১৫ই 
সেপ্েম্বর এই বাভেরিয়ার নুর্নবের্গ শহরে হিটলার তার কুখ্যাত 
জাতিগত আইন (78018111959) প্রনয়ণ করেন। আইনটি 
মুর্নবের্গ আইন নামে পরিচিত। আবার হিটলারের পতনের পরে এঁ 
শহরেই মিত্রশক্তি জর্মন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেন। সৃতরাং 
জর্মন ইতিহাসে বাভেরিয়ার স্থান অতিশয় উল্লেখযোগ্য । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বাভেরিয়ায় নতুন সংবিধান প্রণীত হয়। 
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এবং ১৯৪৯ সালের ২৩শে মে বাভেরিয়া দশম রাষ্ট্র রূপে পশ্চিম 
জর্মন ফেডারেল রিপাবলিকে যোগদান করে । সেই থেকে বাভেরিয়া 
পশ্চিম জর্মনীকে সম্দ্ধ করে তোলার জন্য অবিরত কাজ করে 
চলেছে 1". 

একবার থামে শঙ্কর । তারপরে আবার বলে ওঠে কিন্তু এখন 
আব বাভেরিয়ার কথা নয়। আমরা ম্যুন্শেন এসে গিয়েছি । 

তাকিয়ে দেখি, সত্যই তাই। পথের ছৃপাশেই বড় বড় বাড়ি। 
দোকানপাট আর চওড়া ফুটপাথ । গৌব যে কথার ফাকে কখন 
গাড়িখানিকে অটোবান থেকে শহরের পথে নিয়ে এসেছে, টের 
পাই নি। 

টের পাবোই বা কেমন করে? পথের চেহারা দেখে বোঝার 
উপায় নেই যে এটা অটোবান নয়। প্রায় তেমনি প্রশস্ত আর মস্থণ। 
আসা-যাওয়ার ছুটি অংশের মাঝে ছোট-বড় গাছপালা । তবে তাকিয়ে 
বুঝতে পারছি না এটা অটোবান নয়। কারণ অটোবানের ছুপাশে 
বাড়ি থাকে না, অটোবান কখনও শহরে প্রবেশ করে না। 

যাকৃগে, অটোবানের কথী। তার চেয়ে ম্যুনিককে দেখা যাক । 
যুরোপের যেকোন মহানগরীর মতই পথের ছু-পাশে সুসজ্জিত 
দোকানের সারি আর আধুনিকতম হোটেল পেনসন্‌ ও রেস্তর। 
সবই ঝকঝকে তকতকে ও বিলাসবহুল । কেবল বাড়িগুলোর গড়ন 
দেখে মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে, গত শতাব্দীতে নিমিত। তাহলে কি 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোম। পড়ে নি এ শহরে ? 

প্রশ্নটা শুনে হেসে দেয় গৌর। তারপরে বলে- ম্যুনিক শুধু 
মহানগব নয়, সীঙ্গান্ত শহরও বটে। তার ওপরে ম্যুনিক দীর্ঘকাল 
নাংসি দলের প্রধান কর্মকেন্ত্র ছিল। এখানে তো বোম! পড়কেই। 
পড়েছে এবং ত৷ প্রচুর পবিমাণে । তবু কিছু কিছু বাড়ি দেখে তোমার 
মনে হচ্ছে উনবিংশ শতকে নিমিত, এই তো? 

আমি মাথ। নাড়ি। গৌর বলতে থাকে-_ এটাই এ শহরের 
সবচেয়ে বড বৈশিষ্ট্য । আর ভাই মুযুনিককে বলা হয়, %& 1187৮ 
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0997690, 017-105108 0180.*আ160 ৪. 00210801)619 ০1 
1967 092৮0: 7001010৩, 

__-তার মানে যুদ্ধের পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িগুলোকে আবার আগের 
মতো করে গড়ে তোল হয়েছে। 

গৌর মাথা ছুলিয়ে বলে-যেমন পঞ্চদশ শতকে নিমিত পুরনো 
শহরে তিনটি তোরণ, & একই শতাব্দীতে তৈরি ক্যাথিড্রাল ও টাউন 
হল এবং গ্রীক্‌ অর্থোডক্স চার্চ সহ মারও বহু বড় বড় পুরনো বাড়ি 
দেখলে তোমার মনে হবে যেন তুমি মধ্যযুগে চলে গিয়েছো । অথচ 
সেগুলি প্রায় সবই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোনটি বা একেবারে 

ংস হয়ে গিয়েছিল। 

গৌর থামতেই শঙ্কর শুরু করে ম্যুনশেনের আরেকটি বড় 
বৈশিষ্ট্য, শস্তার শহর। আপনি অর্মনীর সবচেয়ে ভাল “বিয়াব ও 
খাবার পাবেন এখানে এবং তা বেশ শস্তায়। 

_এখানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কত দূরে? 

_-খুবই কাছে, মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে, নাম রীম ( 1171) 
বিমানবন্দর । যাতায়াতেও খুবই সুবিধে । সিটি সেন্টবাল রেল- 
স্টেশন থেকে প্রতি বিশ মিনিট অন্তর একখানি করে বাস ছাড়ে, 
স্ুটকেস নিয়ে উঠতে কোন আপত্তি নেই। ভাড়। পাঁচ মার্ক। 

চুপ করে শঙ্কর। কেটে যায় কয়েকটি নীরব মুহুর্ত। "চাবপরে 
গৌর বলে-_-আমর! নিজেদের গাড়ি করে ম্যুনিক এলাম । কিন্তু 
ইচ্ছে করলে ট্রেনে করেও আসতে পারতাম । এখানকার সেণ্ট-াল 
'রেলস্টেশনটি সত্যই শহরের মাঝখানে অবস্থিত। শহরেব সব 
অঞ্চলের বাস বা স্রাটকার এবং মেট্রো সেখানে পাওয়া যায়। রেল- 
স্টেশন থেকেই এস্ক্যালেটর তোমাকে 10-881078 অথবা 45-73810 
মানে মেট্রোরেল অথব! লোক্যাল ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাবে 

_ এখান থেকে দৃরপাল্লার রেলে অন্যান্ত প্রতিবেশী দেশের প্রধান 
প্রধান শহরে পৌছতে কত সময় লাগে ? 

রেলে রোম যেতে চোদ্ধ ঘণ্টা; ফ্লোরেন্স এগারো, মিলান নয় 
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আর ভিনিস নয় ঘণ্টা লাগে । জাল্সবুর্গ যেতে ছুই আর ভিয়েনা 
পীঁচ ঘণ্টা। পারি অথব! আমস্টারডাম দশ আর জুরিখ যেতে পাঁচ 
ঘণ্ট। লাগে । 

গৌর থামতেই শঙ্কর বলে--1401701797 শবের অর্থ 80776 01 
1101010, সন্যাসীদের আপন আলয়। মনে হয়, স্বর্গীয় সৌন্দর্যে 
আকৃষ্ট হয়ে প্রথমে সন্্যাসীরা এখানে বসতি স্থাপন করেন ৷ পরবতী- 
কালে ধীরে ধীরে দানিউবের শাখা ইজার্‌ নদীর (1987) তীরে এই 
রমণীয় স্থানে জনপদ গড়ে ওঠে কিন্তু “ম্যুনশেন' নামটা থেকে যায়। 

_-এখান থেকে আলপ.স কত দূর ? 

_কত আর হবে, ৪০/৫* কিলোমিটার । আর তাই এখানে 
বেশ শীত। বাংসরিক গড় উত্তাপ ৭০ সেন্টিগ্রেড। আর উচ্চতার 
কথা৷ তো৷ আগেই বলেছি ১৭০ ফুট । 

আমি মাথা নাড়ি। শঙ্কর বলতে থাকে-_ইজার্‌ নদীর ছুতীরেই 
শহর গড়ে উঠেছে । এখন বলা যায় নদীটি শহরকে মোটামুটি ভাবে 
ছুটি প্রায় সমান অংশে বিভক্ত করেছে। কথিত আছে ১১৫৭|৫৮ 
খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হেনরী দা লায়ন নামে জনৈক নরপতি সেই সাধুদের 
কলোনীর কাছে বাজার বসবার অনুমতি দান করেন । সেই বাজারকে 
কেন্দ্র করেই কালক্রমে এই মহানগরী গড়ে উঠেছে। সুতরাং 
হেনরীকেই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ১৮৫৪ সালে ম্যুন্শেনের 
জনসংখ্যা একলক্ষে পৌছয়। ফলে সে বর থেকেই ম্যুন্শেন 
মহানগরীর মর্যাদা লাভ করে ! ১৯০০ সালে শহরের জনসংখ্য ঈীড়ায় 
পাচ লক্ষ। 

-আর এখন ? 

_এখন মূল শহরের জনসংখ্যা হবে বিশ লক্ষের মতো আর 
বৃহত্তর ম্যুন্শেনের লোকসংখা। প্রায় পঁচিশ লক্ষ । 

গৌর বলে-_তুমি তো জানো শঙ্কুদা, অদ্রিয়ান যুবক এ্যালফ, 
হিটলার পেটের দায়ে দেশত্যাগী হয়ে এই শহরে এসে আশ্রয় নিয়ে- 
ছিলেন। এখান থেকে তীর উত্থান শুরু হয় ।".' 
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আমি মাঁথ৷ নাড়ি। গৌর বলতে থাকে--এখানেই তিনি নাংসি 
( 1201070819051811861501)9 ) দলে যোগদান করেন এবং আপন 
প্রতিভাবলে কয়েক বছরের মধ্যেই নেতৃত্বের অধিকার অর্জন করেন। 
এখানেই এক স্ুবিশ।ল সমাবেশে দলীয় বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধাস্ত 
নেওয়া হয়। ১৯২৩ সালের এখানেই তিনি বাভেরিয়ার শাসকদের 
বরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব (006901) ) শুরু করেন। চ্যান্সেলার নির্বাচিত 
হবার পরে হিটলার এখানেই নাংসি দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন 
কবেন। আবার ১৯৩৯ সালে এখানেই তাকে হত্যা করার প্রথম 
বচযন্ত্র ব্যর্থ হয় । 

চুপ করে গৌব। শঙ্কর ছেলেকে শহর দেখাচ্ছে । আমিও আর 
কোন প্রশ্ন না কবে শহর দেখতে থাকি । সেই প্রশস্ত ও মস্থণ পথ । 
পথের পাশে গাছের সারি। তারপরে চওড়া ফুটপাথ । ফুটপাথের 
পরে বাড়ি, বড়-বড় বাড়ি। অধিকাংশই বিশ-ঁচিশ তলা উচু 
কোনটি বা আরও বেশি। বলা বাহুল্য এগুলো! সবই নতুন। কিন্তু 
সেই সঙ্গে পুরোন বাড়িও প্রচুর। সেগুলো অমন উচু নয়। দেখে 
মনে হয় যেন উনবিংশ শতকে কিম্বা তারও আগে নিমিত। 

পথে প্রচুর গাঁড়ি। শুধু গাড়ি নয় সাইকেলও দেখতে পাচ্ছি। 
পথের একাংশ জুডে সাইকেল ট্র্যাক । বহুলোক সাইকেলে যাতায়াত 
কবছেন। আর তাদের মধ্যে যুবক-যুবতীদের সংখ্যা লক্ষ্য করবার 
মতো । 

মাঝে মাঝেই ফ্লাই-ওভার পার হচ্ছি। এখানে কিন্তু সাইকেল- 
ট্র্যাক নেই। সেটি গিয়েছে নিচের টানেলের ভেতর দিয়ে । মৃজ- 
পথটিকে বন্ধ করে দিয়ে এদেশে ফ্রাই-ওভার তৈরি করা হয় না। 
পথটিকে টানেলের ভেতর দিয়ে চালু রাখা হয়। সোজা পথের 
গাড়িগুলে। সেই টানেল দিয়ে যাতায়াত করে। 

সত্যই বড় শহর । এবাত্রায় ব্রাসেলস ও লুক্সেমবুর্গ দেখার পরে 
আব এত বড় শহরে পদার্পণ করিনি । এবং বেশ বুঝতে পারছি এটি 
তাদের চেয়েও বড়। 
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-_-সওয়া আট শ' বছরের শহর । অনেক রক্ত ঝরেছে এর পথে । 
ঘহুবার একে ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা হয়েছে । কিন্তু ধ্বংসের চেয়ে 
স্থষ্টি অনেক বেশি শক্তিশালী । তাই যুগে যুগে এ শহর বড় হয়ে 
উঠেছে। আমরা এখন যে অংশ দিয়ে চলেছি, এটা শহরের নতুন 
অংশ। থামে শঙ্কর । ছেলেকে ছেড়ে সে এখন আমার দিকে নজর 
দিয়েছে। 

আমি তাই শুনতে থাকি । শঙ্কর বলছে__পুরোন অংশ আমরা 
পেছনে ফেলে এসেছি । পুরোন অংশ এখন ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র । 
মানে আমাদের কলকাতার বড়বাজার অঞ্চল বলতে পারেন। 
অধিকাংশই ইতালিয়ান মডেলের ব্যারাক-বাড়ি। তাহলেও সেখানে 
প্রচুর দর্শনীয় স্থল রয়েছে । তোরণ, ক্যাথিড্রীল, টাউন-হল ও গ্রীক 
অর্থোডক্স চার্চের কথা আগেই শুনেছেন । 

আমি মাথা নাড়ি। শঙ্কর বলতে থাকে রয়েছে 198106 
গু1)৪৪6৪:। এটি অষ্টাদশ শতকে নিমিত । যুদ্ধের সময়ে বোমা পড়ে 
বাইরের দিকটা ভেঙে গেলেও ভেতরের মূল্যবান দেওয়ালচিত্র ও 
অন্যান্য অলঙ্করণ বেঁচে ষায়। যুদ্ধের পরে থিয়েটারটিকে আবার ঠিক 
আগের মতো করে সারানে। হয়। ১৯৫৮ সালে এই রঙ্গশালা 
জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে । 

--আমরা দেখব ন। ? জয়া বলে ওঠে। 

_ নিশ্চয়ই । গৌর বলে-_-তবে ফিরে এসে। 

__এখন কি আমর! সোজা গামিশ, (0%101901) ) চলে যাচ্ছি ? 

_হ্যা। কারণ আমাকে সন্ধ্যার ফ্লাইট ধরতে হবে । গামিশ, 
এবং ইব্‌জে (7989০ ) দেখে বিকেল পাঁচটা নাগাদ এখানে ফিরে 
আসতে পারলে, আমিও তোমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ম্যুনিক দেখার সময় 
পাবো। 

_গামিশ, ম্যুনিক থেকে কতদূর ? 

- মাত্র 8৫ কিলোমিটার । 

--আর ইবজে 


_-গাসিশ, থেকে ১২ কিলোমিটার । 

-__তাহলে চলুন তাড়াতাড়ি গাঞ্সিশ চলা যাক। 

_তাই চলেছি। 

কিন্ত গামিশ ও ইবজের কথা পরে হবে এখন মুযুন্শেন সম্পর্কে 
আরও কিছুকথা শুনে নিন । শঙ্কর আমাদের আলোচনায় বাধা দেয় । 

জয়! কোন প্রতিবাদ করে না। শঙ্কর বলতে থাকে-__ 

_ রাজ! প্রথম লুইজ.( 1,019 )-এর আমলেই পুরোন শহরের 
সম্প্রসারণ অর্থাৎ নতুন শহরের পত্তন হয়। এখন যে বাড়িতে স্টেট 
লাইব্রেরী, সেই বাড়িটা নির্মাণ করেই রাজ। শহর সম্প্রসাবণ শুরু 
করেন। পরবতীকালে তাবই নিমিত একটি বাড়িতে বিশ্ববিষ্ঠালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তার অন্যান্থ স্থষ্টির মধ্যে কোনিগ সপ্পাটৎস (10০1- 
857018% ) অন্যতম । এই প্রাসাদে কিছু প্রাচীন ভাস্কধ ও চিত্রসস্তার 
অবশ্য দর্শনীয় । 

এখন অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় (1400.1116 48511011191) (01156) 
9৮ ) আর সেই পুরোন বাড়িতে নেই, ১৮২৬ সখলে অন্তাত্র নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে। ম্যুনশেন শহরে একটি টেকৃনিক্যাল কলেজ (111 
801) [700189 01016 ) এবং শিল্প ও সঙ্গীত আকাদেমী রয়েছে । 
রয়েছে মেডিক্যাল কলেজ সহ বেশ কয়েকটি ডিশ্তরি কলেজ এবং 
রনু স্কুল। 

ম্যুনশেন ষে একটি বড় শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র সেকথ। আগেই 
শুনেছেন। সংখঠার দিক থেকে এখানে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক কাজ কাজ 
করেন ইলেক্ট্রিক, ইলেকৃট্রনিকস এবং ইন্স্টমে্ট তৈরির কারখানা- 
গুলোতে । মোট শ্রমিকদের ৩৭% কাজ করেন এইসব কারখানায় ! 
শতকর! ২৯ জন শ্রমিক কাজ করেন জেনারেল ও ট্রান্সপোর্ট মেশিন 
তৈরির কারখানায়, ৯ জন কাগজকল ও ছাপাখানায়, ৭ জন কাপড়ের 
কলে, ৬ জন মদশিল্প, রাসায়নিক শিল্প/ক্যামের। ও ফিল্াশিল্প প্রভাতিতে 
নিষুক্ত রয়েছেন! সিমেন্স সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত কম্প্যানীর 
প্রধান কর্মক্ষেত্র এই শহরে । 
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ম্যানশেন পশ্চিম-জর্মনীর ব্যাঙ্ক ও ইনশিওরেন্স ব্যবসার একটি 
প্রধান কেন্দ্র। এখানে. অনেকগুলি মিউজিয়াম রয়েছে । তার মধ্যে 
জর্মন মিউজিয়াম বাভেরিয়ান ন্যাশন্ঠাল মিউজিয়াম ও খ্রিয়েটার 
মিউজিয়াম অবশ্য দর্শনীয় । আমরাও দেখন। এখানে বেশ কয়েকটি 
থিয়েটাব মানে নাট্যশালা রয়েছে ।... 

থেকে কি লাভ? আমরা তো আর নাটক দেখাব সুযোগ 
পাচ্ছি না। জয়া যেন ক্ষোভ প্রকাশ করে। 

কিন্তু শঙ্কর সেকথাব কোন উত্তর না দিয়ে বঙ্গে চলে-_আগেই 
বলেছ বাভেবিয়াৰ ডিউক হেনরী দা লায়ন এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা । 
১১৫৮ শ্রীস্টাব্যে এই নগরীর পত্তন হয়। পরবর্তী শতাব্দী অর্থাৎ 
ত্রয়োদশ শতক থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত ম্যুন্শেন বাভেরিয়া রাষ্ট্রে 
রাজধানী ছিল। দেই সক্ষে জর্মনীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও 
বটে। এর মধ্যে কেবল “থার্টি ইয়ারস ওয়ার, ( ১৬১৮-৪৮ শ্রীঃ ) 
এবং স্প্যানিস সাক্সেশন” ( ১৭০১-১৪ হ্রঃ) যুদ্ধের সময় স্থুইডিশ ও 
অষ্টিয়ানরা কিছুকাল এই শহর দখল করে নিয়েছিলেন। ১৮৭১ 
সালে মুযুনশেন সহ সমগ্র বাভেরিয়া রাষ্ট্র জর্মন সাম্রাজ্যের অস্তভূক্তি 
হয়। 

আমি মাথা নাড়ি। কারণ কিছুক্ষণ আগে শঙ্কর নিজেই একথা 
বলেছে। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারি না । তার আগেই গৌর 
হঠাৎ বলে ওঠে শঙ্ষুদা, বীদিকে তাকিয়ে দেখো, স্টেডিয়াম মানে 
ম্যুনিক ওলিম্পিক স্টেডিয়াম । 

তাড়াতাড়ি বাঁদিকে তাকাই । পথ থেকে খানিকটা দুরে সুবিশাল 
একট! তাবুর মতো, যেমন বড় তেমনি উচু। কিন্তু কাপড়ের নয়, 
ফাইবার গ্লাসের গোলাকার তাবু, রোদ পড়ে চিকচিক করছে। 

এটা স্যুনিকের শহরতলী। গৌর বলে চলে- _জায়গাটার 
নাম ওবের্ভিজেনৃফেন্ড (2১০[দ1987:4610) এখানেই ১৯৭২ সালের 
ওলিম্পিক অন্থুষিত হয়েছে। আধুনিক যুগের সেটি ছিল বিংশতিতম 
ওজিম্পিক।.." 
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_-এ ষুগে প্রথম ওলিম্পিক কোথায় হয়েছে? জয়া মাঝখান 
থেকে প্রশ্ন করে, 

উত্তর দিই- গ্রীসের রাক্রধানী এথেন্দে, ১৮৯৬ সালে । 

--অর্থাৎ ওলিম্পিকের দেশ গ্রীন থেকেই আবার ওলিম্পিক 
শুক হয়েছে 

সন্ধা | 

-মাপনি সে স্টেডিয়াম দেখেছেন শঙ্কুদ! ? 

_স্ট্যা। এথেন্দ শহরেব উপকণে, সাগরতীরে । মাটি থেকে 
অনেকটণ ওপরে, ছোট কিন্ধু ভ'রী সুন্দর । 

__মাপনি আর কোন্‌ কোন ওলিম্পিক স্টেডিয়াম দেখেছেন ? 

_ তোমাদের বালিন স্টেডিয়াম, ১৯৩৬ সালের আর ১৯৬ সালের 
বোম ওলিম্পিক স্টেডিয়াম । 

_আমি স্টেডিয়াম দেখব বাবা! হঠাৎ অমৃত বলে ওঠে। 
ছেদুলট1 আক্ত সকাল থেকে একেবারে চুপ করেছিল । 

_ দেখব বৈকি । নিশ্চয়ই দেখব । শঙ্কর তাকে আশ্বস্ত করতে 
চায়। বলে-ফেরার পথে আমর খুব ভাল কবে স্টেডিয়াম দেখব । 
এখন দেখলে দেরি হযে যাবে। তুমি তো জানো গৌরজেঠুকে 
বিকেলে বালিনের প্লেন ধরতে হবে । 

__না। এখুনি স্টেডিয়ামে চলে! । 

শঙ্কর প্রমাদ গণে। ছেলে যখন একবার তাল তুলেছে তখন 
তাকে বাগে আনা শক্ত হবে । কথাটা গৌরেরও অজান। নয় । তাই 
সেশক্করকে বলে-কি আব দেরি হবে? আল্ত বিকেলে ম্যুনিক 
থেকে বালিনের তিনটে ফ্লাইট রয়েছে আমাদের । না হয়, শেষের- 
টাই ধরব সাতটা নাগাদ । তাহলেও সন্ধের আগে বালিন পৌছে 
যাবো । 

এ তো জেঠু বলছেন, দেরি হবে না। 

ছেলের কথা স্তনে আমরা হেসে উঠি । এবং শেষ পর্যস্ত গম্ভীর 
শঙ্করকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হয়। অবশেষে সে বলে-_ 
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চলুন, তাহলে স্টেডিয়াম দেখে নিয়েই গাঞ্লিশ, যাওয়া যাক । 

অতএব গৌর গাড়ি ঘোরায়। অটোবান ছেড়ে আমর! নেমে 
আসি নিচে । গাছে ঘের! ওলিম্পিক উপনগরীর দিকে এগিয়ে চলি । 
গৌর বলে_এই ওলিম্পিক ভিলেজ ও স্টেডিয়াম ইত্যাদি তৈরি 
করতে চার বছর সময় লেগেছেঃ ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ সাল । প্রধান 
স্টেডিয়াম ও অন্যান্য ক্রীড়াক্ষেত্র সমূহ একসঙ্গে ছু'লক্ষ বিশ হাজার 
মান্থুষকে বসার জায়গা দিতে পারে । তাঁর মধ্যে স্টেডিয়ামে আশি 
হাজার, 47972 বা মল্পভূমিতে এগারো হাজার ও স্থইমিংপুলে ন? 
হাজার দর্শকাসন রয়েছে আর এই যে অলিম্পিক ভিলেজ দেখছ, 
এখানে বারো হাজার 'প্রতিযোগীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে- 
ছিল। আমরা মোটরে এখানে এলাম, কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলে রেল, 
বাস কিম্বা সাবওয়ে করেও আসতে পারতে এখানে । 

তুমি জানো, ১৯৭২ সালের সেই ম্যুনিক ওলিম্পিক ছিল এ 
যুগের বিংশতিতম অনুষ্ঠান । এই অনুষ্ঠানে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি- 
যোগীরা আশাতীত খারাপ ফল করেন। সমালোচকর! বলেন; 
প্যালেস্টাইনী সন্ত্রাসবাদীদের নিষ্ঠুরতায় মাকিন প্রতিযোগীদের মনো- 
বল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । সেযাই হোক. এই ওলিম্পিকে পুরুষদের 
প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার ভ্যালেরী বরোজোভ (৪]০77য 730:08০) 
১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে সোনা জয় করেন। পূর্ব-জর্মনীর। 
ভোক্ষ্যাঙ্গরভভিগ, ॥ ( ভা 0112806 ০:01 ) পোল্ভপ্টে প্রথম 
হন। ফিন্ল্যাণ্ডের লাস্‌ ভিরেন (7,998 ড2750) ৫০০০ও ১০১০ ₹০ 
মিটার এবং পেকা৷ ভাসালা (9108% ড৪%8818) ১১৫০০ মিটার দৌড়ে 
সোনা পেয়েছিলেন । কেনিয়ার প্রতিযোগীরা ১৬০০ মিটার রিলে 
রেসে জয়লাভ করেন। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো সিটি অলিম্পিকে 
ট্রিপলজাম্প, বিজয়ী রাশিয়ান প্রতিযোগী ভিক্টর সান্যেভ ( 0:60! 
3987097০ঘ ) এখানেও তার কেতাব অক্ষুণ্ন রাখেন। ৪০ মিটার 
হার্ডল্‌স রেসে জয়লাভ করে আকিল-বুয়! (411-89% ) তার দেশ 
উগ্াাণ্ডাকে প্রথম ওলিম্পিক ব্র্ণপদক উপহার দেন। 
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মেয়েদের প্রাতিষোগিতায় সবচেয়ে সফল হয়েছিলেন পূর্ব ও 
পশ্চিম জর্মনীর প্রতিযোগিনীর! । পাচটি নতুন রেকর্ড সহ পূর্ব-জর্মনীর 
মেয়েরা ছ'টি সোনা এবং চারটি রেকর্ড সহ পশ্চিম-জর্মনীর মেয়েরা 
পাঁচটি সোন। জয় করেন। আগের ওলিম্পিকে রাশিয়ার মেয়েরা 
একটাও সোনা] পান নি। কিন্তু এখানে তারা নতুন রেকর্ড করে 
তনটি সোনা! পান। মেয়েদের অপর ব্বর্ণপদক লাভ করেন বুটেনের 
মেরী পিটারস (1451 [06975 )। 

৪লিম্পিক ভিলেজকে পাশে রেখে আমরা স্টেডিয়ামের অংশে 
এলাম । প্রথমেই কার-পার্ক। বোধকরি এক বর্গ কিলোমিটার 
বাধানে' জায়গা নিয়ে । এখন অন্ন গাড়ি বলে আমরা! স্টেডিয়ামে 
যাবার পথের সামনেই গাড়ি রাখতে পারলাম ! আড়াই মার্ক 
পাকিং-ফি দিতে হল। তারপরে একটু এগিয়ে এসে টিকেট 
কাউণ্টার। জনপ্রতি প্রবেশমূলা এক মার্ক । 

টিকেট কেটে গেট পার হয়ে আমরা স্টেডিয়ামে যাবার পথে 
আসি। অমৃতর আর দেরি সইছে না। সে ছুটতে শুর করেছে। 
লাল কাকরের ৮/১০ ফুট চওড়া পথ। পথের ছুপাশেই লোহার 
বেড়া। ডানদিকে উচু বেড়া, গাছে ছাওয়া ওলিম্পিক ভিলেজ, 
প্রবেশ নিষেধ । বীদিকে কোমর সমান লোহার তারের বেড়! । 
ঠারপরে সবুজ মাঠ। বেড়ার ধারে ফুলের বাগান । আর মাঠের 
শেষে স্টেডিয়াম। সেই ফাইবার গ্লাসের তাবু। ছটি অংশে 
বিভক্ত ছুই অংশের মাঝখানে অনেক উচু একটা এবং বাইরে 
বেশ উচু কয়েকটি এলুমিনিয়ামের খুঁটি । তাদের সঙ্গেই তাবুটিকে 
ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তীবুর ভেতরেও গুটি কয়েক ছোট খুটি 
দেখতে পাচ্ছি! মাঠের মাঝেও কয়েক জায়গায় তাবুটিকে বাধা 
হয়েছে । 

কিন্ত তাবুর চাইতেও যে বস্তুটি বেশি আকর্ষণ করছে, সেটি 
টেলিভিশান টাওয়ার । দেখে আমার পূর্ব-বাঁলিনের টি. ভি. টাওয়ার- 
টির কথা মনে যাচ্ছে । শঙ্কর বলে- আমাদের সময় নেই । নইলে 
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আপনাকে ওর ওপরে নিয়ে যেতে পারতাম, লিফট আছে। আর 
আছে রিভলভিং বা ঘূর্ীয়মান রেস্তর1। 

সময় যখন নেই, তখন অদর্শনের জন্য আপসোস করে কি লাভ । 
অতএব এখান থেকেই বুর্ণীয়মান রেস্তুরণাটি আরেকবার দেখে নিয়ে 
এগিয়ে চলি। 

পথটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গিয়েছে । এবং পথ মোটেই 
জনশূন্য নয়। বেশ কিছু দর্শনার্থী যাওয়া-আস করছেন । অমৃত 
এখনও ছুটে চলেছে। বাধ্য হয়ে জয়াকে পা চালাতে হয় । 

শঙ্করের কথার জের টেনেই গৌর বলে এখানে এগারোটা! 
চ্যানেলে টেলিকাস্ট এবং রেডিও ব্রডকাস্ট করার ব্যবস্থা রয়েছে । 

হাটতে হাটতে আমর! স্টেডিয়ামের ওপরে উঠে আমি । পথটা 
এখানে এসে পৌছল। এখান থেকে সারা স্টেডিয়ামটাই চমৎকার 
দেখাচ্ছে । জর্মন বর্ণমালার “4&+ থেকে [৮ এবং 45% ও 2, সংখ্যা 
দিয়ে বদিত মোট তেইশটি রকে বিভক্ত এই স্টেডিয়াম । (প্রতি ব্লকেব 
জন্য পৃথক প্রবেশ পথ ও শৌচাগার ইত্যাদি। কম্পিউটার যুক্ত 
স্কৌরবোর্ড ও আলোর ব্যবস্থা । তবে আমরা যার! যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন 
দেখেছি, তাঁদের কাছে এসব কোন নতুন কিছু নয়। যেটি দেখাব 
সেটি হল, এঁদের রক্ষণাবেক্ষণ । তেরো|চোদ্দ বছর আগে তৈরি 
হয়েছে অথচ দেখে মনে হচ্ছে যন সবে নির্মাণকার্ধ শেষ হল। 

মাঝখানে মাঠ__সবুজ ঘাসে ছাওয়।| তার চারিপাশে লাল 
মাটির স্পোর্টস ট্র্যাক। এক প্রান্তে 'লংজাম্প, “হাই জাম্প, ও "পোল 
ভণ্ট দেবার জন্য নরম জমি। 

শঙ্কর বলে__এখানে নিয়মিত খেলাধূলা হয়। বড় বড় ফুটবল 
ও হকি খেলা তো৷ লেগেই আছে। 

কেবল স্টেডিয়াম নয়, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, সুইমিং পুল: 
স্পোর্টস এ্যারেনা, টেনিস কোর্ট, টি. ভি. টাওয়ার এবং ওলিম্পিক 
ভিলেভ । আমর! সেই ভিলেজের পাশ দিয়েই এখানে এসেছি । এখান 
থেকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে । গাছে ছাওয়া, বাগানে ঘের! শান্তির 
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নীড়! অথচ ওখানেই একদিন চরম অশাস্তি দেখা দিয়েছিল । 
ওলিম্পিক ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনার সাক্ষী এ শিবির। সেই 
কথাই ভাবতে থাকি । 

জর্সন কতৃপক্ষ ১৯৭২ সালের অনুষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন-_ 
40151700198 ০1 ঢা) 20 ০ তারাই এখানে প্রথম ব্যাপক ভাবে 
ইলেক্টেখানিকৃস যন্ত্রপাতির সহায়তায় সময় ও দূরত্ব পরিমাপের ব্যবস্থা 
করেন। আনন্দ ও উত্তেজনার মধো অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রতিদিন 
নান। রকম মজার ঘটনা ঘটতে থাকে । এইভাবে দশদিন অতিবাহিত 
হয়। কিন্তু তারপরেই সেই নিষ্ঠুর ঘটন।। যে ঘটনা ওলিম্পিকের 
ইতিহাসকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করে রেখেছে । 

তারিখট! ছিল ৫ই সেপ্টেম্বার, অনুষ্ঠানের একাদশ দিন । সেদিন 
খুব সকালেই আটজন প্যালেস্টিনীয় গরিলা মারাত্বক অন্ত্র-শস্ব সহ 
ইজরেলী শিবিরে হান। দেয়। তারা একজন কুস্তি প্রশিক্ষক ও 
একজন ভারোত্তলক প্রতিযোগীকে হত্যা করে ন'জন প্রতিযোগীকে 
বন্দী করে। নিজেদের “ব্যাক সেপ্টেম্বার গরিলা বলে ঘোবণা 
করে। তারপরে দাবী জানায়, ইজরেলী সরকার বিভিন্ন সময়ে ধৃত 
দু'শ জন প্যালেস্টিনীয় গরিলাকে মুক্তি না দিলে এই ন'জন উজরেলী 
প্রতিযোগীকে হত্যা কর! হবে। 

কতৃপক্ষ সেদিনের মতো! অনুষ্ঠান বন্ধ রেখে গরিলাদের সঙ্গে 
কথাবার্তা শুরু করেন। সারাদিন ধরে নিবপরাধ গ্রাতিযোগীদের মুক্তির 
চেষ্টা চলল । কিন্তু গরিলারা তাদের দাবীতে অটল রইল। মধ্যরাত 
পর্ষস্ত আলোচন। চালিয়েও কোন ফল পাওয়া গেল না। অবশেষে 
সন্ত্রাসবাদীরা দাবী করল, তেল ও চালকপহ তাদের একখাঁনি বিমান 
দিতে হবে। সেই বিমানে করে তারা মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে চলে 
যাবে, সেখান থেকে বন্দীমুক্তির আলোচন। চালাবে । 

ওদের অনমনীয় মনোভাব দেখে কতৃপক্ষ নতুন মতলব আটলেন। 
প্রস্তাবে সম্মত হবার ভান করে তারা শেষরাতে বন্দীসহ সম্ত্রাসবাদীদের 
নিকটবর্তী প্রতিরক্ষা-বিমান ঘাঁটিতে (7018690:610৮7501, ) 


১৫ 


নিয়ে গেলেন । এবং অবশেষে পরিকল্পনা অনুযায়ী শক্তি প্রয়োগ 
করে তাদের নন্দী করার চেষ্টা করা হল। কিন্তু শেষরক্ষা কর! গেল 
না। সংঘধে সন্ত্রাসবাদীদের পাঁচজন মারা গেল। কিন্তু তার আগেই 
তারা৷ ন'ভন ইরেলী প্রতিযোগীকেই হত্যা করতে সক্ষম হল। 
সংঘরে একজন জর্মন পুলিশও নিহত হলেন । 

মৃত প্রতিযোগীদের শহীদের সম্মান দেওয়া হল। পরদিন সকালে 
তাদেক স্মৃতিতে এখানে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। সার! 
পৃথিবীর হাভ্রার হাজার মানুষ অশ্রুসিক্ত নয়নে সেই নিরপরাধ 
ইজরেলীদেব আত্মার সদ্গতি কামনা করলেন । 

হারপরে আবার ওলিম্পিক শুরু হল। কিন্তু সে যেন নিয়ম- 
রক্ষার খেল । বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মুযুনিক 
ছেড়ে চলে গেলেন। আর দেই ওলিম্পিকের সর্বশ্রেষ্ঠ সাতার 
মার্ক স্পিট্জকে (90188 ) পুলিশ প্রহরায় দেশে পাঠিয়ে দেওয়া 
হ'ল। কারণ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হলেও তিনি ছিলেন 
জাতিতে ইহছদি। তিনি তার আগেই সাতটি স্বর্ণপদক জয় করে 
নিয়েছিলেন । 

তার চেয়েও ছূর্ভাগ্যের কথা. ম্মুনিকের পরেও চারটি ওলিম্পিক 
অন্ত হল, কিন্তু এখনও খেলাধুলা সন্্াসমুক্ত হল না। বোধকরি 
কোনদিন হবে না। কারণ সন্ত্রাসের শেষ নেই । শেষ নেই দ্বণার। 
হিটলারের মৃত্যুর পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। কিন্ত আজও 
ইহুদিদের জীবন নিরাপদ হল না। আর তাই ডাখাউ থেকে ম্যুনিক 
--একই ইতিহাস। 


পনেরো 


অমৃত যখন স্টেডিয়ামে যাবার বায়না করেছিল, তখন সত্যি বলতে 
কি মনে মনে খুশি হয়ে উঠেছিলাম । একটা ওলিম্পিক স্টেডিয়ামকে 
ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্ত এখন মনে 
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হচ্ছে ফেরার পথে দেখলেই ভাল ছিল। এমন ভারী মন নিয়ে 
গামিশ যেতে হত না। 

কিন্ত আমি যে পথিক। পথ চলতে গিয়ে মনকে ভারী হতে 
দেওয়৷ আমার সাজে না। তাই তাড়াতাড়ি গৌরকে জিজ্ছেস করি 
-_তোমাদের কি ম্যুনিকের কথ। ফুরিয়ে গেল ? 

__না। ম্যুনিককে পেছনে ফেলে এলেও বলার মতো! তার আরও 
অনেক কথা আছে । গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে গৌর উত্তর দেয় । 

আমরা হ্যাশনাল হাই ওয়ে ধরে সোজা দক্ষিণে চলেছি । বল। 
বাহুল্য অদ্্রিরার দিকে এগোচ্ছি। কিন্তু এট! অদ্রিয়৷ যাবার পথ 
নয়। কারণ এপথের শেষে আল্পস পর্বতমালা ছুই দেশের সীমান্ত 
রচনা করেছে। আগেই বলেছি, ষে অটোবানটি ধরে ব্ল্যাক-ফরেস্ট 
থেকে মযুনিক পৌ ছি, সেইটে ধরে পুবে এগোলেই আমরা! অস্টিয়া 
পৌছে যেতাম। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমরা সেটি ছেড়ে এসেছি । 

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে গৌর জিজ্ঞেস করে-_তুমি কি 
সতাই মানিকের কথা শুনতে চাও? 

_ নিশ্চয়ই । 

__ তাহলে বলছি শোন । গৌর শুরু করে__উনবিংশ শতকের 
মাঝামাঝি সময় থেকে ম্যুনিককে বলা হয়, প্রদর্শনীর শহর। বছরের 
যেকোন সময় এখানে এলে তুমি অন্তত ছু-চারটি এগজিবিশান, 
সেমিনার অথবা কনফারেন্স দেখতে পাবেই। এর কারণ য্যুনিক পূর্ব 
ও পশ্চিম যুরোপের মিলনকেন্দ্র । কার্লশ্রুহে, জালস্বুর্গ ও বালিন 
থেকে তিনটি অটোবান এসে মিলিত হয়েছে এখানে । 

দূরে আল্পস দেখা দিয়েছে, সাদা মেঘের মাঝে ধূসর ছায়াপথের 
মতো । পথের ছুদিকেই ঘন বন। এখানে সবুজ, দূরে ধুর । মনে 
হচ্ছে এ ছায়াপথে গিয়ে মিশেছে । 

সহসা শঙ্কর বলে ওঠে__এ বনের কোন আলাদা নাম নেই । একে 
বাভেরিয়ান ফরেস্ট বলা হয়। এই বনের মধু বিখ্যাত । 

আর কাঠ? আমি মনে মনে ভাবি, এইসব বনের কাঠ দিয়ে 
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নিশ্চয়ই কাঠ-পেন্সিল তৈরি হয়। যে পেন্সিল আমার এই বাভেরিয়! 
জমণের প্রথম প্রেরণ | 

শঙ্কর আবার বলে-_এখানে খানিকট৷ দূরে একট! চমৎকার হুদ 
'আছে। নাম স্টার্নবের্গ, (96870975 )। 

ইতিমধ্যে আমরা একটা পুলের ওপরে উঠে রা এখান 
থেকে ফেলে আসা বনময় উপত্যকাটি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে । বনের 
ভেতর মাঝে মাঝে ক্ষেত । ক্ষেত নয়, যেন সবুজ দ্বীপ । 

সামনের সেই ধূসর ছায়াপথের রঙ ফিরছে । সেও ধীরে ধীরে 
সবুজ হচ্ছে । এখন তাকে প্রাহাড় বলে বেশ বোঝা যাচ্ছে । মনে 
হচ্ছে যেন আকাশে হেলান দিয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে। ভাবতে ভাল 
লাগছে আর কিছুক্ষণ পরেই আমি এ পাহাড়ে পদচারণা করতে 
পারব। ছু-বছর আগে আমি আল্পসের বুকে পদচারণ। করেছিলাম । 
সেদিন ছিলাম স্ুইজারল্যাণ্ডে। আজ এসেছি জর্মনীতে, বাভেরিয়ায়। 
আমি বেলজিয়াম থেকে বাভেরিয়ায় এলাম। গৌরকে ধন্যবাদ। 
তার জন্যই এ ঘাত্র৷ এমন সুন্দর হল। 

কিন্ত আল্পস নয়, গৌর বাভেরিয়ার কথাই বলে চলেছে-_ 
বাভেরিয়ার প্রাকৃতিক গঠন মোটামুটি ভাবে দক্ষিণ-জর্মনীর অন্যান্য 
অঞ্চলেরই মতো । কেবল এর এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে বন আর পাহাড়, 
আল্প.স পর্বতমালা ৷ পাহাড়ী প্রকৃতি হলেও এখানে প্রচুর সমতল 
রয়েছে। এবং বাভেরিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। 

বাভেরিয়া রাইন ও দানিউব নদীর অববাহিকা। রাইন এই 
প্রদেশকে পুর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করেছে । প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ 
জমিকে সুজলাতকরে তুলেছে, বাকি ছুই-তৃতীয়ংশকে উর্বর করেছে 
দানিউব। 

গৌর থামতেই শঙ্কর যোগ করে আগেই বলেছি দানিউব এই 
প্রদেশের উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিতা। বাভেরিয়ায় তার দৈর্ঘ্য 
প্রায় ২৭০ ম।ইল। উল্মের কাছে সে বাভেরিয়ায় প্রবেশ করে পাসাউ 
€ 885৪০) নামে একট। জায়গা দিয়ে অস্টিয়ায় চলে গিয়েছে ।.". 
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_হ্্যা। আইনস্টাইনের জন্মভূমি উন্ম.। নিজের অলক্ষেই 
কথাটা বেরিয়ে যায় আমার মুখ থেকে। 

আর তাতেই বোধকরি কথাটা মনে পড়ে যায় গৌরের। সে 
বলে ওঠে_তখন কথাট! বল! হয় নি তোমাকে । 

_কিকথা? আমি বুঝতে পারি না৷ ওর কথ।। 

সে বলে- কমরেড ভি. আই. লেনিন কিছুদিন বাস করেছেন 
ম্যুনিক শহরে । 

-সত্যি! জয়া জিজ্ঞেস করে। 

_স্থ্যা। কমরেড লেনিন ১৯০০ থেকে ১৯০২ সাল, তার মানে 
ফু-বছরের কিছু বেশি সময় ম্যুনিকে বাস করেছেন । তিনি [910 
নামে একটি সংবাদপত্র সম্পাদন! করতেন। এবং তার পরেও 
লেনিনের সঙ্গে বাভেরিয়ার সম্পর্ক ঘুচে যায় নি। ১৯১৯ সালের 
এপ্রিল মাসে তিনি ম্যুনিক শহরেই বাভেরিয়ান সোভিয়েত রিপাবলিক 
নামে এক সামরিক সরকার গঠন করেছিলেন । অর্থাৎ কার্ল মার্কসের 
জন্মভূমি জর্মনীর ম্যুনশেন শহর রাশিয়ার বিপ্লবে প্রকাশ্য সহায়তা 
করেছে। 

_ সী, কি যেন বলছিলাম? গৌর থামতেই শঙ্কর প্রশ্ন করে 
বসল। 

আমি উত্তর দ্িই-_বাভেরিয়ার কথা। 

_হ্থ্যা। বলার মতে। আর সামান্য কিছু কথাই জানা আছে 
আমার । তাই বলছি। 

_-বেশ বলো । 

শহ্কর শুরু করে__বনময় পাহাড়ী প্রকৃতি হলেও বাভেরিয়। খনিজ 
সম্পদে মোটেই সমৃদ্ধ নয়। বাভেরিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণ 
যেমন কল-কারখানা, তেমনি কৃষি সম্পদ ও কুটির শিল্প। কৃষি 
সম্পদের কথা আগেই বলেছি। প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী 
কৃষি-খামারে কাজ করেন। এবাবে বাতেরিয়ার কুটির-শিল্লের কথা 
বলছি । 
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মুন্শেন নগরীর দক্ষিণে এই সুবিশাল পার্বত্য অঞ্চলে বিশ্বের 
কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এইসব উৎ- 
পারদদিতের মধ্যে কাঠের জিনিসই বেশি। তাদের গায়ে অপরূপ 
খোদাইয়ের কাজ । হাতে তৈরি কাপড়ের ওপরে হাতে "ছাপা টেবল- 
ক্লথ, বিছানার চাদর ও পর্দা গ্রভৃতিও সংগ্রহ করার মতো । তবে 
সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত বাভেরিয়ান মিউজিক বক্স। ছোট একটা 
সুদৃশ্য কাঠের বাক্স। তার গায়ে রূপকথার কাহিনী খোদ্ত। 
বোতাম টিপলে কোন জনপ্রিয় ঘুমপাড়ানী গানের স্থুর বাজতে 
থাকে। 

এই অঞ্চলের কয়েকটি পরিবার পুরুষানুক্রমে মোম তৈরি করে 
চলেছেন । মোমগুলির গায়ে নানা রকমের খোদাই কাক্ত করা৷ আর 
রডীন ছবি আকা । গির্জা কিন্বা সমাধিস্থলে পবিত্র প্রদীপ রূপে 
ব্যবহার করা হয় এই মোমবাতি । তাই তৈরি করার কিছু বিশেষ 
নিয়ম আছে । এবং কেবল মেয়েরাই এগুলি তৈরি করতে পারেন । 

বাভেরিয়ার কুটির-শিল্পজাত চামড়ার জিনিসপত্রেরও খুবই সুনাম। 
নান। রকমের কারুকার্ষখচিত ও রূডীন লেডিজ হ্যাগুব্যাগ, জ্যাকেট ও 
অন্যান্য চামড়ার পোশাক । 

থামল শঙ্কর । আমি বাইরে তাকাই। আল্লংস অনেক কাছে 
এগিয়ে এসেছে । এখন তার গায়ে গাছপালা ও বরফ । বাড়ি- 
ঘর আর পথগুলি পরিস্কার দেখা যাচ্ছে । আমি আলপ সকে দেখতে 
থাকি। 

হঠাৎ বৃষ্টি নামল। গৌর তাড়াতাড়ি গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে 
দেয়। ১৪*থেকে ১০০ কিলোমিটার । 

বর্ষণ মুখর আল্পস আমাদের স্বাগত জানায় । আধো আলো 
আধো ছায়ায় আমরা আল্পস্‌ পর্বতমালায় আরোহণ করছি। 

কিন্ত আল্পস আর হিমালয়ের দূরত্ব যাই॥ হোঁক,£ুপ্রকৃতিগত 
পার্থক্য সামান্যই । আর তাই তার আবহাওয়াও হিমালয়ের মতই 
অস্থির। অতএব অকম্মাৎ বৃষ্টি বন্ধ হল। রোদ উঠল। আল্লসকে 
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এখন আরও সুন্দর লাগছে । মনে হচ্ছে “সাগরজলে সিনান করি 
সজল এলো চুলে" বসে আছে “উপল-উপকৃলে 1, 

আগেই বলেছি পাহাড়ী প্রকৃতি সুন্দরী কিশোরীর মতো সদা- 
চঞ্চলা। তাই আবার বৃষ্টি। এবং কিছুক্ষণ পরে রোদ। মেঘ 
আর সৃর্ধের খেলা চলেছে । সেই খেলা দেখতে দেখতে আমরা 
গামিশের পথে চলেছি এগিয়ে । 

সহসা! শঙ্কর বলে ওঠে _এটা তেইশ নম্বর জাতীয় সড়ক । ম্যুন- 
শেন থেকে যে রাস্তা ধরেছিলাম, সেটার নম্বর ছিল ছুই। 

একবার থামে শঙ্কর। তারপরে বাঁদিকে খানিকটা দূরে একটি 
তুষারাবৃত পৰতচুড়া৷ দেখিয়ে বলে__অক্রোটেন-খা। (01০9০-10)। 
২১৮৬ মিটার উচু । 

হাসি পায় আমার ! ছু-হাঁজার মিটার উচু চুড়ায় বরফ । আমাদের 
দেশে এই উচ্চতায় শৈলশহর হয়ে থাকে । তাহলেও দেখি । দেখতে 
ভাল লাগে আমার । অনেক দিন হিমালয়ে যাই না, বরফ দেখি না । 

একটা পাহাড়ী গ্রাম। নাম ফ্রাখাণ্ট (77700726 )। উচ্চতা 
১৭৮০ মিটার । যেমন সুন্দর, তেমনি উন্নত। রেলপথ রয়েছে। 
আর মোটরপথের কথা না বলাই ভাল ! চোখ বুজে থাকলে বোঝা 
যায় না যে এত জোরে গাড়ি চলেছে। 

গৌর বলে-_গাম্সিশ এসে গেল বলে । 

বুকটা কেঁপে ওঠে আমার । তাহলে তো বাত্রাপথের প্রান্তে 
পৌছে গেলাম । আনন্দ আর উত্তেজনার অবসান আসন্ন । এর পরে 
শুরু হবে বিদায়ের পালা । 

না, জর্মনীর কাছ থেকে বিদায় নয়। শঙ্করদের সঙ্গে আমিও 
আজ পূর্ব-জর্মনীর ভেতর দিয়ে পশ্চিম-বালিন রওনা হব। কাল 
সকালে পৌছব সেখানে । তারপরে সুইডেনে যাবো । কিন্তু এখন 
বালিনে থাকব কয়েকদিন । কাজেই জর্মনীর কাছ থেকে বিদায় নিতে 
কিছু দেরি আছে। আক আমি বিদায় নেব বাভেরিয়ার কাছ 
থেকে । আমার ছেলেবেলার সেই কাঠ-পেন্সিলের দেশ বাভেরিয়া । 
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আর তাই বোধকরি বুকটা এমন কেঁপে উঠল। 

শঙ্করের কথায় বিদায়ের ভাবনা দূর হয়। সে বলে- -শস্কুদার 
সঙ্গে গামিশের একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া বাক, কি বলেন গৌরদা ? 

গৌর মাথা নাড়ে। আর আমি ভাবি, তাই ভাল। আরও 
কিছুক্ষণ বাভেরিয়ার কথা দিয়ে বাভেরিয়ার বিরহ ভূলে থাকা যাক। 

শঙ্কর শুরু করে- শৈলশহর গাঞ্সিশ বোধহয় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ড/1007-802%5 00:70:56 বা শীতকালীন খেলাধূলার কেন্দ্র । ১৯৬ 
সালে এখানেই “উইন্টার-ওলিম্পিক' অন্ুুঠিত হয়েছিল। আপনি 
সেই ওলিম্পিক স্টেডিয়াম দেখতে পারেন। সেখানকার গ্র্যাণ্ড- 
স্ট্যাণ্ডে তিরিশ হাজার দর্শক বসে খেলা দেখতে পারেন । 

পাশেই রয়েছে আরেকটা ছোট স্টেডিয়াম । সেখানে আছে 
এক একর জায়গা জুড়ে কঠিন বরফের স্থায়ী তুষারক্ষেত্র । সার! 
বছর খেলাধূলা হয়, নান! জিমনাস্টিক, আইস-স্কেটিং ও আইস-হকি 
প্রভৃতি । সাধারণত রাতেই সেখানে খেলার আসর বসে। কারণ 
নানা রঙের জোরালো আলোগুলো৷ তুষারক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়ে 
রাতকে দিনের চেয়ে বেশি আলোকিত আর রমণীয় করে তোলে । 
এই স্টেডিয়ামের গ্র্যাণ-স্ট্যাণ্ডে বারো হাজার দর্শক বসতে পারেন । 

আরও একটা তুষারাবৃত “স্কেটিং-রিঙ্ক, রয়েছে গাসিশে | সেখানে 
ছ' হাজার দর্শকাসন রয়েছে। 

একবার থামে শঙ্কর। তারপরে আবার বলতে থাকে-_সত্যি 
বলতে কি ্ষী” করার মনোরম পরিবেশ আর চমৎকার ব্যবস্থার 
জন্যই গামিশ আজ বিশ্ববিখ্যাত। নইলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে 
গাঞ্সিশ ছিল একটি অখ্যাত পাহাড়ী গ্রাম। এবং গাত্সিশের এই 
অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে কিন্তু বিশ্বহাতিহাসের সেই অভিশপ্ত মানুষটি । 
১৯৩৬ সালে হের হিটলার এখানে উইণ্টার-ওলিম্পিকের আসর বসিয়ে 
গামিশের এই উন্নতির পথ বেঁধে দিয়েছেন । 

কিন্তু বাক গে হিটলারের কথা; গামিশের কথায় ফিরে আসা! 
যাক। ১৯৩৬ সালের আগে খুব কম সংখ্যক পর্যটকই এখানে 
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আসতেন । যীরা আসতেন, তাদের অধিকাংশই পর্বতারোহী। সেই 
পাহাড়-পাগল মান্ুষুলির কেউ কেউ গায়িশ থেকে জর্মন-আল্প.- 
সের উচ্চতম শৃঙ্গ ৯৭৮২ ফুট উঁচু স্ুগিষ্পিংসে শিখরে আরোহণ 
করতে চাইতেন। সবাই যে পারতেন তা নয়, তবে যেসব ছুঃসাহসী 
সফলকাম হতেন, তাদের কম করেও দশঘণ্টা ক্লাস্তিকর পর্তারোহণ 
করতে হত। কিন্তু তখন এ অঞ্চলে একটা প্রবাদ ছিল যে, কেবল 
উন্মাদরাই স্থগিষ্পিংসে শিখরে আরোহণ করে। 

_আর এখন? গৌর সহান্তে প্রশ্ন করে। 

শঙ্করও হাসতে হাসতেই উত্তর দেয়__এখন গাঞ্জসিশের অনতিদুরে 
গ্রায়নাউ ( 07090) থেকে কেবল-কার বা! রোপওয়ে চড়ে কয়েক- 
মিনিটে পৌছন যায় এ শিখবে । 

--আমি যাবো বাবা ! 

যাবে বৈকি ! নিশ্চয়ই যাবে । আমরা সবাই যাবো। শঙ্কর 
পুত্রকে আশ্বস্ত করে । 

অমৃত আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে । 

আমারও তাই ইচ্ছে করছে। কিন্তু বয়সের কথা বিবেচনা করে 
সে ইচ্ছে দমন করতে হয়। আমি শুধু মনে মনে ভাবি আল্প.সকে 
এরা কিভাবে আধুনিক করে তুলেছেন, কেবল-কার চড়ে একটা 
দেশের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা যাচ্ছে । সেখানে পৌছে 
কাচে ঘের! রেস্তর"য় বসে গরম কফির কাপ হাতে নিয়ে একই সঙ্গে 
স্ুইজারল্যাণ্ড অদ্রিয়া আর জর্মনীকে দেখা যায়। আমরা কি 
হিমালয়ের কিছু নিচু শিখর কিম্বা উচু উপত্যকায় এইরকম কেব_ল- 
কারে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারি না? পারলে কিস্তু বিদেশী 
পর্যটকদের ভিড় জমে যাবে । কারণ হিমালয়ের সীমাহীন সৌন্দর্যের 
কাছে আল্পজ নিতান্তই দরিদ্র । 

কিন্তু এসব ভাবনা থাক। কারণ বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাধবে 
কে? আমাদের দেশে যে এখন পর্যন্ত কোন খনরাড আডেনাউর 
জন্মগ্রহণ করেন নি। তার চেয়ে বরং জিজ্ঞেস করা যাক-_গায়িশ 
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শহরটি কি সুগিষ্পিংসে শিখরের পাদদেশে অবস্থিত ? 

হ্যা । গৌর উত্তর দেয়।__তবে গামিশের উপকণ্ঠে আইবজে 
(171)59 ) হুদের অনতিদূরে গ্রায়নাউ হচ্ছে শিখরের নিকটতম 
সমতল । তাই কেবলকার স্টেশন সেখানেই । 

শঙ্কর আবার শুরু করে__গামিশ অঞ্চলের পুরো নাম গাম্সিশ__ 
পা্টেনকিরশেন্‌ (76879011701891 )।  জর্মন-আল্লসের অন্যান 
অঞ্চলের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত সমতল । এখানে আপনি অসংখ্য 
বর্ণ ও একাধিক হৃদ দেখতে পাবেন। তাই বলে স্ুগিস্পিংসে এ 
অঞ্চলের একমাত্র পর্বতশিখর নয়। আরও কয়েকটি সুন্দর শু 
রয়েছে । যেমন পুবদিকে ৫৮৪০ ফুট উচু ভাঙ্ক ( ভগ), দক্ষিণে 
৫৪২০ ফুট ক্রেনংসেক (10157890] )। | 

_-ম্ুগিস্পিংসে কোন্‌ দিকে ? 

_ দক্ষিণ-পূবে অদ্রিয়া এবং স্থুইস সীমান্তে । 

__ আচ্ছা, গাম্সিশের এই জনপ্রিয়তার মূলে কি শুধুই অবস্থান? 

_-না। আবহাওয়াও অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। 
গ্রীষ্মকালে এখানে চমতকার রোদ, শীতকালেও আকাশ নেশ পরিষ্কার 
থাকে। তাই গামিশ শীতকালে যেমন স্বী-করার আদর্শক্ষেত্র তেমনি 
গ্রীষ্মকালে একটি রমণীয় স্বাস্থ্য নিবাস। 


অবশেষে সেই স্বান্থ্যাবাসে পৌছন গেল। শুধু স্বাস্থ্যাবাস নয় 
স্বপ্নপুরী বল! যেতে পারে৷ যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তেমনি সুন্দর 
সুন্দর বাংলেো। আর টিউ খেলানো পথ । 

কার-পার্কে গাড়ি রেখে আমরা পথচল! শুরু করি। পথের 
পাশে কোথাও গাছ-পালা, কোথাও গভীর খাদ কিম্বা প্রশস্ত ফাটল। 
নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে ঝর্ণার কলতান সর্বদ৷ সজাগ করে রেখেছে । তার! 
নৃপুরকলিত ছন্দে চারিদিকে নেচে চলেছে । বাংলোগুলিও কিছু 
কম আকর্ষণীয় নয়। কাঠ ও কাচের দেওয়াল আর জানলা-দরজা | 


২২৪ 


প্রতি বাড়িতে ঝুলন্ত ব্যালকনী এবং বাগান, ফুলও ফলের বাগান। 
তাদের পেছনে আল্প সের হাতছানি । 

কাছের পাহাড়গুলি সবুজ, দূরের পাহাড়গুলি ধূসর। একটার 
পরে একটা পাহাড়ের ঢেউ প্রসারিত হয়ে আকাশে মিশেছে । সেখানে 
নীলের গলায় সাঁদা বরফের মালা । কখনও মনে হচ্ছে দাজিলিঙের 
“ম্যাল' দ্রিয়ে হেঁটে চলেছি, কখনও মনে হচ্ছে গুলমার্গে এসেছি। 

কেবল স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও ব্বনাম- 
ধন্য এই শৈলশহর। এখানকার লোক-উৎসব অত্তিশয় এতিহা- 
মণ্তিত। গাস্সিশের কাব্যময় পরিবেশ দর্শন করে এবং গামিশ- 
বাসীদের কবিমনের পরিচয় পেয়ে প্রখ্যাত সুরকার রিশার্ড স্াউস 
(00191 909098) এখানেই তার শেষজীবন অতিবাহিত করেন। 
১৯৪৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর গাঞ্সিশের মাটিতেই তিনি মহাপ্রয়াণ লাভ 
করেছেন । 

আমরা সৌন্দর্যের পূজারী নই, ব্যস্ত পর্যটক। সুতরাং বেশিক্ষণ 
পায়চারি করার অবকাশ নেই । একটা! রেস্তরণয় লাঞ্চ সেরে নিয়ে 
আবার গাড়িতে উঠে বসি। গামিশের জাকাবাকা উচু নিটু পথ 
পেরিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলে । 

একটু বাদে একট! পুরনো বাঁড়ির সামনে গাড়ি থামায় গৌর। 
বলে-_এটা “ওল্ড সেন্ট মার্টিন চার্চ । ১২৮৭ সালে নিমিত । গির্জাটির 
বহু অংশ এখনও অক্ষত রয়েছে । তবে এখন আর এখানে উপাসন। 
হয় না। ১৭৩০ সালে নতুন “সেন্ট মার্টিন প্যারিশ চা নিমিত 
হয়েছে। 

-_ তার মানে গামিশ অন্তত সাত শ' বছরের প্রাচীন জনপদ ? 

_নিশ্চয়ই। 

আমরা আরেকটি গির্জা দর্শন করি। নাম “সেন্ট, আন্টোন 
€(&:0600.) চার । এটি অষ্টাদশ শতকের গির্জী। ১৭০৪ সালে 
নিষিত। তবে গির্জাটি যেরকম ঝকৃঝকে তাতে মনে হচ্ছে কিছুকাল 
আগে সংস্কার সাধন করা হয়েছে । 
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তারপরে আমরা আসি উনবিংশ শতকে নি্িত রাজা দ্বিতীয় 
লুডভিগের ( ১৮৬৪-৮৬ ) মৃগয়া নিবাসে। পাহাড়ের কোলে অপরূপ 
অবস্থান এই বিশ্রাম নিকেতনের ৷ এখন এটি যাহুঘর। , 

আগেই শুনেছিলাম, লৌকিক নাটকের জন্য গামিশের বেশ নাম 
ডাক আছে। এখানে রয়েছে কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ । তারই ছুটি 
নাট্যশালা দেখে আমরা গামিশ ভ্রমণ শেষ করি । 

নাট্যশালাছুটির নাম ক্লাইন্‌ কুর্ঠেয়াঠের ( 5019109 700761১69- 
6:9৮) এবং তস্থম রাজেন্‌ (1 8898015 )। প্রথমটিতে সাবা 
বছর ধরে সব রকমের নাটক মঞ্চস্থ হয় আর দ্বিতীয়টিতে শুধুই লোক- 
নাটক। 

শঙ্কর আরেকট। খবর দেয়। বলে_-এখানে কনগ্রেজ হাউস 
(70727597988 ) নামে একটি নট্যসংস্থা আছে। তার! সারা 
দেশ ঘুরে ঘুরে এ অঞ্চলের লোক-নাটক মঞ্চস্থ করেন। 

_ মানে কলকাতার যাত্রাপার্টি আর কি! জয়া মন্তব্য করে। 

গৌর বলে__এখানে আরেকটি প্যারিশ চার্চ রয়েছে । কিন্তু বেলা 
তিনটে বেজে গিয়েছে । আমাকে মুনিক ফিরে বালিনের ফ্লাইট ধরতে 
হবে। আর দেরি করা উচিত নয় । তাছাড়া এখন গ্রায়নাউ যেতে হবে। 

গাড়ি এগিয়ে চলেছে । ঘন বনে ছাওয়। আকার্বাকা মন্যণ 
পাহাড়ী পথ। আমরা! আল্লসের অন্তরলোকে প্রবেশ করছি। 
আরও ওপরে উঠছি। 

কেবল এই মোটর পথ নয়, পাশে পাশে রেলপথ রয়েছে। 
অনেকট। দাঞ্জিলিঙের মত। অনেকটা কারণ রেলপথটি কিছু কম 
বৈচিত্র্যময় । এবং অতো। ছোটও নয়। কিন্তু রেলপথ এবং রেল- 
গাড়ি কোনটাই দার্জিলিঙের মতো অবহেলিত তো নয়ই বরং সযত্বে 
রক্ষিত ও পরিচালিত। তবে এটাও ছোটগাড়ি, মানে কালকা-_- 
সিমল! রেলগাড়ির মতো।। চার বগির একখানি গাড়ি সবেগে নিচে 
নামছে । যাত্রীরা হাত দেখিয়ে আমাদের অভিনন্দিত করছে। 
আমরাও হাত দেখাই । 
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সুবিশাল ও সুন্দর একটি হুদের ভীরে রমণীয় জনপদ আইবজে । 
হ্রদের তীরে বাড়ি-ঘর আর দোকানপাটের মাঝে চমৎকার একটি 
বেস্তর!। গৌর বলে-_ফেরার পথে এখানে এক কাপ করে কফি 
পান কর! যাবে। 

- ফেরার পথে মানে? এখনও কি পর্বতারোহণ শেষ হয় নি 
আমাদের? 

_না। আবও খানিকটা এগিয়ে গ্রায়নাউ। সেখান থেকে 
কেবল-কার প্রায় সোক্তা স্গিষ্পিংসে শিখরে উঠেছে । 

তবু গাড়ি থামায় গৌব। হ্রদের ধারে, বাড়ি-ঘর ছাড়িয়ে 
পাহাড়ের পাশে । আমরা দেখি__হুদটি আকারে বেশ বড়। তার 
প্রা তিনদিকে সবুজ পাহাড় কিস্বা ঘন সবুজ বন অথবা সমতল । 
আব একদিকে স্ৃগিস্পিংসে শিখর ৷ হুদের জল থেকে সোজ। ওপরে 
উঠে গিয়েছে। বুকভরা টলটলে জল। সেই জলে জলকেলি করছেন 
পর্যটকরা । কেউ স্পীড-বোট চালাচ্ছেন, কেউ ওয়াটারম্কুটার | 
কেউ ওয়াটার-স্কি করছেন, কেউ বা! প্যারা-সেলিং । আবার সাতার 
কাটছেন কয়েকজন । 

জয়! বলে-_-জল কিন্তু খুবই ঠাণ্ডা । 

গৌর গাড়ি ছাড়ে । 

শঙ্কর বলে- কেবল “ওয়াটাব স্পোর্টস নয়, এখানে কয়েকটি শ্বাস 
রোধকারী ট্রেকিং বা! পদযাত্র। রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম হল ৭ 
কিলোমিটার দীর্ঘ ছূর্গম ও বিপদসন্কুল পায়ে-চলা পথে গামিশ থেকে 
এখানে আসা । পথ চলতে চলতে আপনি আন্নসের অন্তরলোকের 
অপরূপ রূপ দর্শন করতে পারবেন। দেখতে পাবেন ছুটি পাতাল- 
স্পর্শ খাদ আর একটি মুক্তোর মতো৷ স্বচ্ছ হুদ, নাম রিসেরজে 
(716550199 ) | তার গ! থেকে স্থৃগিষস্পিংসে পরৰতের একটা খাড়া! 
দেওয়াল সোজ। ওপরে উঠে গিয়েছে । 

অন্যদদিনের চেয়ে জয়া আক্ত কম কথা বলছে। কিন্তু আজ তো 
ওর খুশি হবার কথা। আজই আমাদের যাযাবর জীবন শেষ হবে । 
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আগামীকাল সকাল থেকেই গৃহকত্রাঁ ঘরের দখল পাবে। তবুসে 
নীরব কেন? সেওকি আমার মতো বাভেরিয়ায় বিয়োগব্যথায় 
বিচলিত বোধ করছে? 

যে কারণেই জয়া এতক্ষণ নীরবতা পালন করে থাক, এখন কিন্তু 
কথা বলে সে। বলে-আমর! গাড়ি করে আইবজে এলাম, গাড়ি 
করেই গামিশ ফিবে যাবো । কিন্তু ইচ্ছে করলে আমরা গা্িটা 
গামিশে রেখে কেবল-কার কিম্বা রেলে করেও আইবজে আসতে 
পারতাম । সাধারণত পর্যটকবা তাই করেন। তবে ধারা রেলে 
আসেন তারা কেবল-কারে ফিবে যান' আর যারা কেবল-কারে 
আসেন তারা ফিরে যান রেলে চড়ে। 

_ তাতে লাভ ? 

__ছুটি পথের স্বর্গীয় সৌন্দর্য উপভোগ করা । 

__তার মানে আমরা সে সৌন্দর্য দর্শন করতে পাবলাম না । 

জয় মাথা! নাড়ে। তারপরে বোধকবি আমাকে সাম্তবন দেয় 
-কিস্তু কেবল-কারে কবে স্থুগিস্পিংসে শিখরে আরোহণ করতে 
পারলে আপনার সে ছঃখ দূর হয়ে যাবে । 

হুঃখহরণ সহায় না হলে সংসারের কোন ছুঃখ দূর হয় না। যে 
কোন কারণেই হোক শেষ মুহূর্তে তিনি আজ আমাদের দিক থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নিলেন। গ্রায়নাউ পৌছে কেব্‌ল-কার স্টেশনে এসেই 
সেকথা বুঝতে পারলাম । 

আমাদের ভাগ্য মন্দ। আকাশে বসে আন্ন সের অপরূপ রূপ 
দেখা হল নাঁ। দেখ! হল না৷ অস্টিয়া আর স্ুইজারল্যাণ্ড। কারণ 
একটু আগে যে গাড়িটা চলে গেল, সেটাই আজকের শেষ গাড়ি । 

_-কিগু এখন তো গ্রীষ্মকাল, বিকেল সাতটায় শেষ গাড়ি ছাড়ার 
কথা । জয়া প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। 

কর্মচারীটি সবিনয়ে জানান__মাঁদাম, আজ শনিবার । 

জয়া কোন কথা বলতে পারে না। কিই কা বলবে? বেড়াতে 
বেরুলে যে কারও দিন-তারিখ ঠিক থাকে না । 
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মনটা খারাপ হয়ে যায়। এ জীবনে সুগিষ্পিংসে শিখরে আরোহণ 
করা হল না আমার । 

মন খারাপ হয়েছে সবারই । কিন্তু সেকথা কেবল প্রকাশ করে 
অম্বত। সে বলে- বাবা, বলো না ওঁদের । ওরা আরেকটা গাড়ি 
যেতে দিন, মাত্র একটা । একটা গাড়িতেই আমরা সবাই ওপরে 
চলে যাবো । আমি তোমার কোলে বসব। 

না। ছেলের আবদার রক্ষা করার কোন চেষ্টাই করে না শঙ্কর। 
কারণ দীর্ঘকাল এদেশে বাস করে সে জেনেছে, এখানে নিয়মের ব্যতি- 
ক্রম হবার উপায় নেই । 

অতএব ঘোল দিয়ে ছুধের স্বাদ মেটাতে হয়। এখান থেকেই 
আমরা আল্পসের রূপ দর্শন করি । পায়চারি করতে করতে হিমা- 
লয়ের হিমেল পরশ অনুভব করি। ভাবি, ধন্য আমার জীবন । 
হিমালয়ের মতো। আল্পসের শীতল করস্পর্শে আজ তা আবার পবিত্র 
হল, পুর্ণ হল, মধুর হল । 

যা দেখা হল না, তার জন্য আপসোস না করে, যা দেখে গেলাম 
তাব আনন্দে হৃদয়-মন পুর্ণ করে তোলা যাকৃ। চাওয়ার তো শেষ 
নেই এ সংসারে! তাই চাওয়ার কথা না ভেবে পাবার আনন্দেই 
বিহ্বল হয়ে বাভেরিয়ার কাছ থেকে নেওয়া যাক বিদায় । 

শৈশবে সেই সুদূর পূর্ববঙ্গের এক মুদি দোকানে পেন্সিল কিনে যে 
বাভেরিয়ার নাম প্রথম জেনেছিলাম, প্রৌঢত্বের প্রায় প্রান্তে পৌছে 
আজ সত্যি সত্যি সেই বাভেবিয়৷ দর্শন করা হল। আমার মতো 
সৌভাগ্য নিয়ে ক'জন জন্মায় এ সংসারে ? 

করুণাময় জীবনদেবতাকে পুনবায় প্রণাম জানিয়ে সবার সঙ্গে 
আমিও এসে গাড়িতে উঠি। 
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১৭১, ১৭৪ ১৮১ ও ১৮৫-১৯৭ 
১০-১১৯, &২ ও ৯৯ 

১৫১, ১৭৮, ২০১ ও ২১৭ 
৯১৭০ 

১৮৯ 

৩১ 

১২৫-৯২৬ 


বিষয় 


বন 
বাভেরিয়া 

বাভোরয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি 
বাভেরিয়ার আয়তন 
বাভেরিয়ার কুটিরশিল্প 
বাভেরিয়ার ভপ্রকাতি 
বেথোফেন, লুড্ভিগ- ফন্‌ 
বাড-ড্যবখাইম 

বাড-মুনস্টের 

বাডেন-বাডেন 
বাডেন-ভ্যুরটেনবের্গ 

বালিন 

বেনেলুক্স ইউনিয়ান 

বেলজিয়াম 

বেলাঁজয়ামের আয়তন ও ভপ্রকৃতি 
বেলাঁজয়ামের জনসংখ্যা 
বেলাজয়ামের যন্নশিল্প 
ব্রাসেলস 

বোহেমিয়ান ফরেষ্ট 
ব্ল্যাক-ফবেস্ট (কৃষ্ণারণ্য) 
ভাইনস্ট্রাসে 

ভোলগা (নদ ) 

ম্যনশেন (ম্যুনিক ) 

মোজেল (নদী ও উপত্যকা ) 
রাইন (নদী ) 

লাইপহাইম 

লানডাউ 

লুকেমবূ 

লোনন, ভি. আই 

শেলী, মেরী 

সুগ্গিষ্পংসে (শিখর/৯৭২১-) 
সৈণ্ট মাঁটিনস্টাইন 

স্লাসবূর্গ 

1হটলার, হের এযডল্‌ফ 


প্‌জ্ঠা 
১০ ও ৪৭-১৩ 
১ ও ১৭৪-২২৯ 
২০১ ও ২১৯ 
২০০ 
২১৯ 
২০০ 
৬৩-৬৮ 
১২৮-১৩৩ 
৯২৫ 
১৩৭, ১৫০ ও ১৫৪-১৪ 
১৪১৯-১৭২ 
১৭৪-১৭৬ 
১৫ 
১৩-৩৫ 
১৬ 
১ 
১৫ 
১৭-৩০ 
১৭৭ ও ২০০ 
১৩৭, ১৪১-১৭২, ১৭৭ ও ২০০ 
১৩৮ 
১৫১৮ 
১৭১, ১৭৬ ও ১৯১-২১৯ 
৯৬, ১০১, ১০৫ ও ১২০ 
৭৮, ১০১, ও ১৪৪ ও ১৫১ 
১৭৩ 
১৩৯ ও ১৪১ 
৩৫-৪৬ 
২১৯ 
১২৭ 
৯৭৭১ ২০9০, ২২৩ ও ২৮ 
১২২ 
১, ১১, ১৪০, ১৪৩ ও ১৪৪ 
৮১-৮৩, ৮৫-৯০, ১৮১ ও ১৮২ 


